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প্রিয়তম+-সদি ্‌ 
'চৈতন্য-চরিতের” পাণ্ডুলিপি আদরের সঙ্গে পড়িলাম। 
রোগে, শোকেঃ পাপে, বিকারে বঙ্গবাসীনদর্জীকুল ) অধর্শে 
স্বেচ্ছাচাঁরে বঙ্গভূমি পরিপূর্ণ এই ঘোর ছুর্দিনে টৈতন্য-চরিত 
যে বঙ্ধবাদীর কত আদরের ধন তাহা বলিতে চাঁহিন|। 
কিজন্য সংসারে আসিয়াছিলামঃ কি করিয়! সংসার হইতে 
বিদায় লইতেছিঃ কেমন স্বর্গের পবিত্রতা হাতে পাইয়াছিলাম, 
কেমন নরকের কলঙ্কে তাহা পরিণত করিয়াছি, যিনি দিনাস্তে, 
নিশাস্তে, বা জীবনেও কখন একবার সেকথা ভাবিয়াছেনঃতিনিই 
বুঝিবেন চৈতন্া-চরিত কি উপাদেয় গ্রন্থ। ভাষায় আড়ম্বর 
চাহি নাঃ শব্বিন্যাসের চাতুরী বুঝি না; যাহাতে পাধাণমন 
বিচপিত হয়, অন্ধচক্ষু প্রন্ষ,টিত হয়, পাপতাপপূর্ণ জীবন 
পরিবর্তিত হয়, তেমন কথ! শুনিতে চাই। চৈভন্য-চরিতে 
তাহার অভাব নাই । তোমার পাঠকের (হাতে চৈতন্য-চরিত 
কিরূপ আদর গাইবে জানিনা, কিন্তু যদ্দি সহত্রের মধ্যেও 
একজন আপন জীবনের দিকে চাহিয়া গ্রন্থগুনি পাঠ করেন, 
আশা করি ভগবানের নামে শত শতপদগীটু মাধাই উদ্ধার 
হইয়। যাইবে । তুমি ষেকার্্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছ, তাহার 
প্রশংসা করিলাম না, কেবল প্রাণের সঙ্গে প্রার্থনা করি ভগবান 
তোমার সহায় হউন। ইতি 7. 


রাজসাহী | শুণাকাজ্সী ভ্রাতা 


হর! কার্তিক ১২৯১ সাল শ্রীঅক্ষরকুমার মৈত্রেয়। 


অবতরণিকা 


জড় জগতেব ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম গ্রহঃ উপগ্রহ 
মকলেই এক অদৃশ্ত অথচ অলঙ্ঘ্য আকর্ষণে আবদ্ধ। এই 
আকর্ষণের বলে গ্রহ, উপগ্রহ আপন আপন কক্ষে থাকিয়াও 
সমস্ত সৌর জগতের সামঞ্জস্য রক্ষী করিতেছে--কি চন্দ্র স্্য্যের 
উদয্বাস্ত, কি বিভিন্ন *খতুর ক্রমিক বিবর্তন সকলই এই মূল 
আকর্ষণের দূর-সম্পর্কীয় অথচ মবশ্থস্তাবী ফল। দেশ কাল ও 
শিক্ষা ভেদে ভিন্ন ব্যবসাঁধী বিভিন্ন প্রকৃতি যানবসস্তানেরাও যে 
সমাজ বাঁধি এক পরিবারের ন্যার বাস কবে তাহার মূলে 
ও এই শক্তি বঞ্তমান। জড় জগতের পক্ষে মাধ্যকর্ষণ আর 
মানবসমাজের পক্ষে ধর্মই একমাত্র বন্ধন রজ্জ। মাধ্যাকষণ 
কেহ দেখিতে পার না; ধর্মের বন্ধনরজ্জ,ও চর্ম্-চক্ষুর অগো- 
চর) কিন্তু যখনই সেই বন্ধন রঙ্জ, শিথিল হয়, সমগ্র সমাজ- 
ব্যাপী ভীষণ আন্দোলনে তখনই পৃথিবী থর থর কীপিয়া উঠে। 
মানব যখন ধর্মের সিংহাসনে স্বার্থের পুন্তল বসাইয়! সাদরে 
তাহাদের উপাসনায় মত্ত হয়ঃ ধন্মের নামে অধন্ম, ন্যায়ের 
নামে অন্যায়, প্রেমের নামে হিংসা বখন সমাজের অস্থি মজ্জার 
সঙ্গে মিশিয়া যায়; তখনই সোনার সংসার দুঃখের হাহাকারে 


( ২) 


ডুবিয়| পড়ে, আদরের নন্দন কানন নরকের বীভৎস দৃস্তে 
গরিণত হয়--জগৎ হইতে মনুষ্যজীবনের মহত্ব, ধর্মের বিশ্ব- 
বিজয়ী প্রতাপ বিলুপ্ত হয়। কিন্ত এ সকলই ক্ষণেকের জন্। 
ঝটিকার পর শাস্তি, অমানিশীর পর পৌর্ণমাসী বাহার প্রা্কতিক 
নিয়ম, তাহারই মঙ্গলময় অলংঘ্য শাসনে ধীরে ধীরে ছত্রভঙ্গ 
সমাজ আবার ধর্মবন্ধনে আপন! আপনি আবদ্ধ হয়। আস্থা" 
বান্‌ হিন্দু বিশ্বাস করেন যুগে যুগে এই ধর্ম-সামঞ্জস্য বিধানের 
দ্নযই ভগবানের অবতার, এই জন্যই ভগবাঁন বলিয়াছেন ;- 
“পরিত্রাণায় চ সাধুনাং বিনাশান্ধ চডুস্কতাং। 
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।॥ 

বস্ততঃ স্বেচ্ছাচারী মনুষ্য সস্তান কথন কখন দুর্বল হন্তের 
ক্দ্র আবরণে ব্রঙ্গাগুবাপী মার্ডগাদেবকে ও বিলুপ্ত করিতে 
চেষ্টা করে, পাপে, ব্যভিচারে, পুণাময় সংসারকে রসাতলে ডুবা- 
ইতে আড়ম্বর করে, কিন্ত মঙ্গলময় বিধাতার ইচ্ছায় পরিণামে 
হুলাহল অমৃতত্থদে পরিণত হয়। তাহার ইচ্ছাতেই ঘোর 
শ্বেচ্ছাচারী সমাজ হইতে ধর্মের পতাকা বহন করিয়া সমাজ 
সামঞ্জস্যের মূলমন্ত্র গান করিতে করিতে স্বার্থত্যাগী ধর্শশ্বীর 
জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব, রামানুজঃ নানক, মহম্মদ, লুথাঁর ও 
কবীরের জীবনই ইহার জলন্ত দ্টান্ত। পাপ-পুণ্যের ভীষণ 
সংঘর্!'ণই সংসারে দেবান্ুরের যুদ্ধ ১--এ যুদ্ধে ধার্মিক মহা পুর 
ষের জগ, পাপীর বন্ধন দশ1। এই জন্যই মহাপুরুষদিগের 


০) 


জীবন সমাজের প্রাণে মৃত সজীবনী-শক্তি ঢালিয়া দেয়। ব্চ- 
দিন সমাজ. ততর্দিন এই শক্তির সর্বত্র জয়। 

কিঞ্দুিন চারিশত বর্ষ পূর্ব মৃতপ্রাণ বঙ্গসমাজে এই 
শক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্য চৈতন্যদেবের আবির্ভাব । এক 
দিন ধাহার প্রেমপ্লাবনে, ও ভক্তির উচ্ছাসে ডারছের 
উত্তগু শ্শান সৈকত ভাপসিয়াছিল, আজও যাহার ভক্তি 
গানের মধুর ঝঙ্কার বহবাসী অসংখ্য নরনারীর হাদয় কন্দরে 
কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সে মহায্মার জীবনকাহিনী 
বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির দিনেও ঘের অন্ধকারে পড়িয়! রহিয়াছে, 
ইহা কম দুঃখের কথা নহে। সরম্বতীতীরে ব্রক্গাবর্তের কুশময় 
ভূমিতে যে সময়ে আরধ্্য-পরমাথ-ভন্বের প্রথম বিকাশ সে সম- 
য়ের ইতিহাস 'শামরা দেখিতে গাই নাই। ব্রদ্ধাবর্তে যে পর- 
মাথ-তত্বের জন্ম, বদরিকাশ্রমে তাহার বাল্যলীলা, নৈমিষারণ্য- 
ক্ষেত্রে তাহার পৌগও্কাল, কাবেরীর রমনীয় উপকূলে যৌবন 
বিকাশ, পরিশেষে সুরধনী-তটে নবদ্বীপনগরে তাহার চরম 
উন্নতি। মাতৃভূমির গৌরবক্ষেত্র এই নবদ্বীপধামেই 'চৈতন্যের 
জন্ম হয় এবং ইনিই সেই পরমার্থ তস্বের চরম উন্নতির নেতৃ- 
পুরুষ। 

প্রায় তিনশতবর্ষ অতীত হইল, থাঁনেশ্বরের যুদ্ধক্ষেত্রে ভার- 
তের গৌরবমণ্ডিত উন্নত মুকুট মুসলমানের পদতলে লুঠিত হই- 
যাছে। পূর্বগৌরব, পূর্বশিক্ষা ইস্লীম ধর্মের তরুণ প্লাবনে ভাসিয়। 


চি] 


গিয়াছে_ভারত আজ গরাধীনতায়, স্বেচ্ছাচারে, অজ্তানান্ধ- 
কারে আচ্ছন্ন! অতিজ্ঞান বুল বৌদ্ধপর্থের শেষ নিশ্বীনটাও 
তারত হইতে তিরোহিত হইয়াছে, সনাতন ধর্শের ক্রিয়াকলাপ, 
জাতিভেদের প্রবল প্রতাপ, পৌরচিত্য প্রথার নবীন বিক্রম 
ভারতের সর্বত্র অদম্যশাঁপনে ধর্মরাজ্যে বিচরণ করিতেছে। 
মুলমানের অত্যাচারে, রাষ্টর বিবর্তনের আলোড়নে ভারত 
ব্যাপিয়। গাগের রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে। তরবারিমুখে কোরা- 
ণের ধর্ম গ্রচাঁর, সবলের কবলে ছূর্বলের অকাল মৃত্যু, ধর্মের নামে 
স্বার্থপর পুরোহিত শ্রেণীর আড়ম্বর পূর্ণ কুমংস্কার ধীরে ধীরে 
বিস্তৃত ভারতবর্ষ ঢাকিয়া৷ তামসযুগের ঘন আবরণ টানিয়া 
দিয়াছে। এই লময়ে চৈতনাদের জনু গ্রহণ করিলেন। যখন 
বাহাক্রিয়! কাণ্ড লইয়াই মমাজ পরিতৃপ্ন, যখন পুস্তক ও ব্যবস্থা 
গন ধর্মের দোহাই দিয়া বন্গবাঁদীগণ ঘোর স্বেচ্ছাচারে নিমগ্ন, 
খন তান্ত্রিক উপাসনার অমানুষিক কঠোরতায় ও ঘোর অ্ধ্যা- 
চারে বঙ্গতূমি পরিপূর্ণ, যখন রক্তত্রিপুণ্ড কধারী লোহিত লোচন 
কাপাঁলিকের খড়াধারে মানবশোণিতে দেবতার পুজা, হতভাগিনী 
জন্মভূমির সেই একদিন!! তখন পাশ্চাতাজ্ঞানের আলোক 
তারতে প্রবেশ করিবে কি ইউরোপবামীগণই ভাল করিয়া 
সভ্যতা জান ও স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করেন নাই ? তখন ফ্রাঙ্গ- 
লিন, ওয়াসিংটন। নেগোলিয়ন। ওয়েলিংটন প্রতৃতি রণবীর- 
দিগের উর্দতম পিতৃপুরুষের ও জন্ম ইয় নাই; গৃহবিবাদে, 
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বাথ ঘুদ্ধ, ধর্মুকলহে ইউরোপের ঘরে ঘরে তখন বিভীষিক! 
পরিপূর্ণ শশানের দৃশ্য-উন্নত ও স্বাধীনচেতা ইউরোপ তখনও 
পোপের স্বর্ণসিংহান চুম্বন করিয়া, অগ্নিমূল্যে ব্যবস্থাপত্র ক্রম 
করিয়! ধর্মসোপানের ও উন্নতিপথের পাথেয় সংগ্রহে ব্যস্ত-- 
জগতের সেই একদিন! যেই দিনে-যে দিন ইউরোপের 
উপকূলে বমিয়। সুদুর পশ্চিম মাগরের উত্তাল তরঙ্গম।লার অস্ত- 
রালে নাধিক প্রবর কলম্বস আমেরিকার ভাবী আবিষ্কার দর্শন 
করিয়া পুলকিত হইতেছিলেন;যেদিন পোপের সিংহাসন 
কাপাইয়। ইউরোপের ধর্ম সংস্কারের গ্রবল ঝটিকার প্রথম হত্র- 
গাত আরন্ত হইতেছিল; যেদিন অত্যাচারী লোদিরাজগণের 
তক্মস্তুপের উপর মোগল বাদনাহ ভারতে আত্মসিংহাসন সংস্থা- 
পনে ব্যতিত্যস্ত_সেই দিনে অশীধার বঙ্গতূমের উজ্জল রব 
টিতন্যদেবের আবির্ভাব। গঞ্চনদের গিরিশঙ্কটে ধূলাখেলা 
ছাড়িয়া ভবিষ্যৎ খিখণ্ুরু নানক সাহ যখন ধীরে দ্বীরে যৌবনে 
পদার্পণ কনিতেছিলেন চৈতন্য মেই সময়ে জন্ম গ্রহণ করিলেন। 
বঙ্গভূমির নবদ্ধীপনগরে চৈতনা, আর সাক্সনীর ইম্লিবেন নগরে 
মাটিন লুখার-একই সময়ে ধুলাখেলায় মধুর শৈশব অতি" 
বাহিত করিয়াছিলেন । 

একদিকে উত্তপ্ত শোণিতে ভারতের শ্যামলক্ষেত্র রঞ্জিত 
করিয়া নবীনগ্রতাঁপে ইস্লাম ধর্ম বিজ্তুত হইতে লাগিল। অনা 
দিকে শুষকক্রিগাকাওপরায়ণ হিনসমাজ ক্রসেই ধর্মনৈতিক 


(৬) 


পরাধীনতাগন গড়িয়া পরকালের ভার গুরু পুরোহিতের উপর 
চাপাইয়! দিয়! তাঁমসিক উৎসবের বাহ্যমাড়ম্বরে নিমগ্ন হইতে 
লাগিলেন। এই বিষম সন্ধিস্থলে ঠাড়াইয়া মহাপুরুষ কবীর 
মাতৃভূমির দুর্গীতি দেখিয়া! ক'দিতে কণাদিতে সত্য প্রচার করিতে 
লাগিলেন । কি হিন্দু, কি মুমলমা'ন মকলেই প্রকৃত গথ ফেলিয়া 
বাহা ক্রিয়াকাঁণ্ডে অন্ধ হইয়। রহিয়াছে দেখিয়া! কবীর প্রচার 
,করিলেন। “ভাই ! বাহ্য আড়ম্বরে কিছু হইবে না। নমাঁজের 
ৃ জন্য হাতমুখ প্রক্ষালণ, হরিন!মের জন্য মাল।জপ, প্রায়শ্চিত্ের 
জনা পুণামলিলা শ্রোতস্বহীতে অবগাহন, দেবমন্দিরে : সাষ্টাঙ্গ 
প্রণাম করিয়া! কিছু হইবে না যদি উপাসনাঁয় বা তীর্থ ভ্রমণে 
হৃদয়গত প্রবঞ্চন। থাকে, যদি জীবনের দিকে ন] চাহিয়া ব্যব- 
স্যার দিকে চাহিয়া থাক, কিছুতেই কিছু হইবে না। হিল 
একাঁদশীর উপবাস করেন, মুমলমাঁন রমজানের দিনে নিরঘূ 
পড়িয়া থাকেন; কিন্তু ভাই অবশিষ্ট তিথি ও মাস কাহার সৃষ্ট 
যে তোমর! কেবল একটিমাত্র তিথি ও মাসই মানিয়। চলিবে? 
তগবান যদি কেবল মন্দির বিশেষে আবদ্ধ থাকেন তবে ভাই 
জগত ব্রহ্ধাও কাহার মন্দির? পূর্বদিকে কাশীধামে হিন্দ,র ও 
পশ্চিমে মক্কায় মুসলমানের তীথস্থান__কিস্ত তাই! একবার 
আপন হ্বদয়রাজা খুজিয়া! দেখ, হিন্দ মুসলমানের প্রিয়তম দেবত। 
সেখানেই বিরাজিত রহিয়াছেন। যিনি রাম রহিম উভয় 
উপাসকের পিতা, তিনিই আবার জগতের পিতা_তিনি এক, 


(৭) 


তিনি মহান, তিনি অদ্ধিতীয়। তিনিই আবার দেবতা, তিনিই 
শুরু ।”” এই অমুল্য উপদেশ বিতরণ করিতে করিতে কৰীর 
পরলোক গমন করিলেন এই ভাবে অদ্ধ শতাবী চলিয়া! গেল। 
বঙ্গঘমাজ আবার গভীর অশধারে ডুবিয়া পড়িল। এই আধার 
জন্মভূমির পাপতাপ দূর করিরার জন্য অমিত আধ্যাত্মিক বল 
লইয়া টৈতন্যদেব উপস্থিত হইলেন। যে মহাপুরুষের ধর্ধম- 
জীবন নান!গুণে ধাম্মিক সমাজের পৃজনীয়, আজ নবজাগরিত 
বঙ্গঘদাজে তাঁহার আদর্শ জীবন গৃহে গৃহে আদরে পুজিত 
হউক ইচাই সামাদের প্রার্থন!। 


সপ তাস শপ 


চৈতন্য-চরিত। 





প্রথম অধ্যায় । 
সস্পর্া(রি৮০ 
জন্ম ও শৈশব। 

১৪৭ শকে ১৯ শে কান্তন শুক্রবার সন্ধ্যার সময় নবদ্বীপে' 
টেতনাদেন জনা গঠণ কবেন। এই মঙাপুকাষের জনাদিনে' 
চন্দগ্রহণ ভইয[ছিলঃ তুপলক্ষে গঙ্গাজানের জন্য রাট ও পৃব্ন- 
দেশের অসংখ্য নরনারীতে নবদ্বীপ ষে দিন লোকে লোকারণা । 
মহুমুহ হরিধ্বনিতে ও নবদ্বীপবাসিগণের মক্ষলাচরণে চৈতনোর 
জন্ম দ্রিন পর্ধদিনের ন্যায় লক্ষিত হইয়াছিল। মহাপুরুষ 
দিগের জন্ম দিনে ভাবী জীবনের গুভস্চক লক্ষণ স্বতঃই দু 
হয়; কুমারসম্তব, রঘুবংশ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এরূপ 
বর্ণনা অনেক পাঁওয়! যাঁয়। তবে অধিকাংশই কর্বকল্লিত বলিয়। 
কাহারও তাহাতে আস্থা নাই। চৈতন্তের জন্ম দিনেও অপ্দরা- 


গণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল; সাবিত্রী, গৌরী, সর- 
স্গতী, অরুন্ধতী প্রতি দেবীগণ ছন্বেশে নবদ্ধীপে উপস্থিত 


১৩... চৈতন্য-চরিত। 


ঠইয়া ঠতন্যকে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু এ সকল অতিরষ্জিন্ত 
ও অমূলক বর্ণনায় মনোযোগ দিবার প্রয়োজন নাই। চৈতন্যের 
পিতার নাদ জগন্নাথ মিশ্র) শ্রীহ্ট দেশ তাহার জনস্তান। 
তিনি গঙ্গাক্ান উপলক্ষে নবহ্ীপে আসির! নীলার চক্রবর্তীর 
কন্যা শচীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন? পুনরায় স্বদেশে না.গিয়া 
তীর্থবাদের জন্য নবদীপেই বাস করিতে থাকেন। চৈতন্য 
শচীদেবীর দশম সম্তান? উপযুণপরি আটটী কণ্য। শৈশবকাঁলে 
গতাস্ হটলে বিশ্বরূপ নামে এক পুল্র জন্মেঠ তৎপরে ত্রয়োদশ 
মাসের গর্ভে চৈতনোর জন্ম হয়। নবদ্বীপবাণগণের মহ 
আনন্দের মধ্যে বঙ্গের ধর্বীর চৈতন্য জন্মগ্রহণ করিহৌন । 
তাহার 'অপুর্ সৌন্দর্য ও লাবণ্য দেগিয়া লোকমাত্রেই বিগ 
ভইয়াছিলেন 5 না হইবেন কেন-যিনি পরিণত বয়গে সমগ্র 
বঙ্গদেশকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন ভূমিষ্ঠ হইয়! তিনি যে সর্বজন 
মোহন হইবেন তাহাতে আর আশ্্য্য কি! অলোক-সামান্য 
সুকুমার শিশুর জন্মের কথ! নবদ্বীপের ঘরে ঘরে প্রচারিত 
হইল। দলে দলে বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বর্ষীয়সী 
সকলেই চৈতন্যকে দেখিবার জন্য মিশ্র ভবনে উপস্থিত, আন 
সময়ের মধ্যেই মিশ্রভবন লোকারণা হইয়া উঠিল। অনুপম 
মিশ্রকুমারকে দেখিয়। সকলেই গিশ্র ঠাকুর ও শচীদেবীর সৌ. 
ভাগোর গ্রশংস। করিতে করিতে বাটা চলিয়া! গেল। সন্তান- 
বিয়োগ-বিধুবা! শচীরদেবীর আর আননের সীমা থাকিল ন!; 


প্রথম অধ্যায়। , ১১ 


পুজের অদৃ্পূর্বব সৌন্দধর্য দর্শনে জনক জননী সমস্ত পুর্বশোক 
বিস্থৃত হইলেন। প্রান গ্রস্থাদিতে এরূপ লিখিত আছে যে 
পুজ্রের জন্মোপলক্ষে মিশ্র ঠঁকুর অনেক দ্রব্য উপহার পাইয়া- 
ছিলেন$ সে সময়ের ধর্মভীরুতা ও দেবভক্তির বিষয় মনে 
করিলে একথা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। প্রচলিত বিধি 
অন্ুমারে চৈতন্যের জাতকর্্মাদি নিষ্পন্ন হইল। পুত্রের আদ 
পুর্ব রূপ ও নুলক্ষণ দেখিয়া শচীদেবীর পিত| বিশ্বস্তর নাম 
রাখিলেন। আমাদের দেশে বহুদিনের একটা প্রথ! প্রচলিত 
আছে) নাম করণের সময় শিশুর সম্মথে বহুমূল্য দ্রব্যাদি 
রাখিতে হয়, লোকের বিশ্বাম যে শিশু সম্মস্থ ্রব্যাির মধ্যে 
অগ্রে যেটা স্পর্শ করে পরিণত বয়সে সে তাহাই লাভ করে। 
এরূপ কথিত আছে যে নাম করণের দিন চৈতন্যকে যে সকল 
ব্য স্পর্শ করাইতে দেওয়া হয় তন্মধ্যে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে 
ভাগবত গ্রন্থ লইয়া! খেল! করিয়াছিলেন । এ ঘটনায় সকলেরই 
দু বিশ্বাম হইল যে বাঁলকটা শান্তক্ত ও ধর্মপরায়ণ হইবে। 
এই সময় হইতেই চৈতন্যের ধর্শভাবের চিহু লক্ষিত হইতে 
থাকে । চৈতন্যদ্দেব বাল্যকালে অনেক নামে আখ্যাত হই- 
তেন॥ প্রতিবেশীদিগের মধ্যে কেহ বা তাহাকে “নিমাই” 
কেহ বা «গৌরহরি” বলিয়া! ডাকিত। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম 
রাখিবার কারণ ছিল; তিনি গৌরবর্ণ ও অনুপম সুপুরুষ 
ছিলেন বলিয়া স্ত্রীলোকের! তাঁহাকে আদর করিয়। %গোৌরহরি” 


১২ চৈতন্য-চরিত। 


বলিত। কেছবা ডাকিনী শাকিনীর ভয়ে কেহব! শেষ পুত্র জন্য 
“নিমাই” ব্লিয়! ডাকিত। বৈষ্ণবেরা গৌরচন্ত্র, নবদীপচন্ত 
মহাগ্রভু প্রভৃতি নানা নামে চৈতনাকে সঙ্বোধন করিয়া 
থাকেন। শাক্যসিংহ যেমন ধর্ম জগতে বুদ্ধদেব নামে পরি- 
চিত, নিমাইও তদ্রপ চৈতন্য নামে ধন্স জগতে চির, প্রসিদ্ধ। 
আমরাও তাহাকে কেবল চৈতন্য আখ্যা দিয়। তাহার মহ 
জীবনের কথ! বলিব। 

. দ্বিনে দিনে নবজাত স্বকুমার শিশুর কোঁমল অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি 
যেমন বাড়িতে লাগিল, গঙ্গে সঙ্গে জননীর আশাঁলতা'ও তেমনি 
বৃদ্ধি গাইতে লাগিল। বঙ্গদেশের শেষ রদ্ধের দ্যোতিঃ এইরূপে 
সাধারণের অলক্ষ্যে মিশ্র কুটারে বিকমিত হইতে লাগিল। 
শৈশবাবস্থা হইতেই তাহার হৃদয়ে কেমন ধর্মভাব নিহিত 
হইয়াছিল যে তিনি যখন কীদিতেন নিকটস্থ রমণীগণ হরিবোল 
দিয়া চতুর্দিকে নৃত্য ফ্রিত তিনি তৎক্ষণাৎ শাস্ত হইতেন ও 
হীসিয়! তাহাদের কোলে ঝাঁপ দিয়! পড়িতেন। গ্রামের মধ্যে 
এই কথা প্রচারিত হইলে মকলেই ইচ্ছা! পূর্বক চৈতন্যকে 
কাদাইতেন এবং পরক্ষণেই হরিবোল দিয়া হাঁসাইতেন। 
চৈতন্যের শৈশব-লীলা! এত অমানুষিক ঘটনায় পূর্ণ যে তৎসস্‌- 
দয় সাধারণের বিশেষতঃ বর্তমান শতাব্দীর বিশ্বা যোগ্য নহে। 

এইরূপে ভাবী ধর্দাবীর চৈতন্যের শৈশবকাল অতিবাহিত 
হইতে লাগিল। এই ভাবী মঙ্কাবীরের বাল্য গ্রক্কৃতি কিরূপ 
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ছিল) কিরূপেই বা উহা পরিবর্তিত হইয়া ধন্মবীরোগযোগী 
হইল, তাহা বিবৃত করা জীবন চরিত লেখকদিগের একটা 
কর্তবা। চৈতন্যদেব বালাকালে অত্যন্ত অস্থির 'ও দুর্দান্ত 
ছিলেন, প্রতিবানিগণের গ্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার কর! তাহার 
নিত্য কর্ম ছিল। প্রতিবাসীর ঘরে অজ্ঞাতসারে গিয়| খাদা 
সামগ্রী চুরি করিতেন, ধরা পড়িলে বিনতভাবে ক্ষম! চাহিয়াঃ 
প1 ধরিয়া কখন বা আর করিব না বলিয়া মুক্তিলাভ করিতেন । 
ক্ষমা ও বিনয় তাহার প্রক্কতিগত ভূষণ ভিল, এই জন্যই শত 
অপরাধ করিলেও লোকে তাহার প্রতি কুদ্ধ হইত না। ঘরে 
স্থির হইয়! থাকা তাঁর অভ্যাস ছিল না; সদ! সর্বদা এদিক 
ওদিক করিয়! পরের অনিষ্ট চেষ্টায় ফিরিতেন। তিনি পাড়ার 
ছুরন্ত বালকদলের' দলপতি ও ছুঃসাহমিক কার্যে অগ্রগামী 
ছিলেন। তিনি কাহাকেও দেখিয়! ভীত বা সন্কুচিত হইতেন 
না; কেবল জোষ্ঠ ভ্রাতার সম্মুখে নীরবে থাকিতেন। তিনি 
সদলে গঙ্গার ঘাটে গিয়া ধ্যানমগ্ন লোকদিগের পুজার দ্রব্যাদি 
লইয়া দুরে ফেলিয়া দিতেন এবং জল কিন্ব বালুকা ছড়াইয়া 
ধ্যান ভঙ্গ করিতেন$ ন্লাতকদিগের শুফ বস্ত্রাদি গোলমাল 
করিয়া রাখিতেন বা স্থানান্তরিত করিতেন। কুল কুচির জল 
দিয়া ঘাটের লোকদিগকে পুনঃ পুনঃ ক্নান করাইতেন; ডুব 
দিয়া জনের মধ্যে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই পা ধরিয়া! 
টানিতেন। পুজার আসনে উপবেশন, অলঙক্ষিভ ভাবে 
২ 
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টৈবিদ্য ভক্ষণঃ প্ডিতদ্দিগের পু থি অপহরণ গ্রতৃতি অত্যা- 
চারে ঘাটের লোককে বিধ্বস্ত করিয়া ভুলিতেন। ছোট 
ছোট বালক বালিকাঁরাও তাহার অত্যাচার হইতে রক্ষা 
গাইত না। তিনি তাহাদ্দিগের গায়ে কাদা দিয়, কানে জল 
দিয়া, গায়ে ধাককা দিয়া কাদাইতেন। ঘাঁটের দকলেই উপ- 
দ্রুত হইয়া! খচীদেবীর নিকট চৈতন্যের ব্যবহারের জন্য অভি- 
যোগ করিত, তিনি অভিযোগকারীদ্দিগকে মিষ্টবাকো বুঝাইয়া 
“আর করিবে না” বলিয়া বিদায় দিত্নে। জগন্নাথ মিশ্র 
সময়ে সময়ে পুত্রের অত্যাচারে জুদ্ধ হইয়] শাস্তিবিধানের চেষ্টা 
করিতেন) কিন্ত শচীদেবীর কাতরতায় কৃতকার্ধ্য হইতে পারি- 
তেন না । বাটাতে স্থির হইস্স। থাকিবার জন্য একদিন শচীদেবী 
তাহাকে খই ও কলা দিয়! গঙ্গান্নান করিতে"যান, গৃহে আসিয়া 
দেখেন যে, নিমাই খৈ ও কলা দুরে রাখিয়া মৃত্তিকা ভক্ষণ 
করিতেছেন, শচীদেবী বিরক্ত হইয়া বলিলেন নিমাই! খাবার 
ডরব্য ফেলিয়া! কেন এ মাটা খাইতেছ? চৈতন্য বলিলেন কেন 
মা খাবার দ্রব্য ও মাটা ছুইতো! একই পদার্থ একটা অন্যটার 
বিকৃত ও রূপাস্তরিত অবস্থা ভিন্ন আর কি! সকল দ্রবাই 
মাটী হইতে, এবং সকলই লয় পাইয়া মাটাই হয়। শচীদেবী 
ুভ্রের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়! বিশ্মিত হইলেন আঁর 
কোন প্রত্যুত্তর করিলেন ন1। 

চৈতন্য সর্বদাই পথে পথে বেড়াইতেন ও লোকের সঙ্গে 
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কলহ করিতেন। তাহার গায়ে সর্বদাই গ্বর্ণ'লঙ্কার থাকি) 
এক দিন চৈন্য পথে পথে বেড়াইতেছেন এমন সময় ঢুই 
জন চোর তাহার গায়ের অলঙ্কার অপহণণ ইচ্ছার তাহাকে 
খাদ্য সামগ্রীর লোভ দেখাইয়া! বিপথে লইস়্া যায়। চোরদ্ধয 
স্থকুমার বালকটীকে কেমন করিয়া মারিবে এই চিন্তায় 
ইত্স্ততঃ করিতে করিতে জগন্নাথ মিশ্রের বাটার নিকট আপিম়! 
উপস্থিত হইল$ তাহাদের অভিমন্ধি পূর্ণ হইল না) এইরূপে 
তিনি অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলেন। 

চৈতন্তের পিতা মাতা পরম বৈষ্ণব ছিলেন; নবদ্ধীপে সে 
সময়ে গ্রায় মকলেই শক্ষির পূজা করিতেন ও তদমূযায়ী আচার 
বাবহার করিতেন কিন্ত প্রাচীন গ্রীসের মত সে সময়ে অতিথি 
মৎকার কর! পুণ্যের কায বলিয়া! সকলের দৃঢ় বিশ্বাদ ছিল। 
অতিথি ফিরিয়া গেলে বা তাহার অভার্থন|র কেন ভ্রুটা হইলে 
গারত্রিক অমঙ্গল অবশ্থন্তাবী ইহা মকলেই স্বীকার করিতেন। 
কথিত আছে এক দিন এক জন পথশ্রাস্ত ব্রাঙ্গণ জগন্নাথ 
মিশ্রের আলয়ে আতিথ্য হ্বীকার করিতে অ।সিয়াছিলেন। 
অতিথিকে পাইয়! মিশ্র ঠাকুর যথামাধা আহারের আয়োজন 
করিয়! দিলেন? ক্ষুধার্ত ব্রাঙ্গণ সমন্ত রন্ধন করিয়া আহারের 
পুর্বে চক্ষু মুদিত করিয়া! আরাধ্য দেবতাকে নিবেদন করিতে- 
ছেন, চৈতন্য নিঃশবে তথায় আসিয়া সমন্ত দ্রব্যাদি থাইয়া 
ফেলিলেন। কথিত আছে চৈতন্য তিনবার এই রূগে অন্ভি- 
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শির আহার নষ্ট করিয়াছিলেন । জগন্নাথ মিশ্র পুলের অনার 
আচরণে ও অতিথির অবমাননায় ক্রোধান্ধ হইয়। চৈতন্যকে 
ঘংগাচিত শাস্তি দিবার জন্য তাহার পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন। 
চৈতন্য উর্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আঁস্তাঝুঁড়ে উচ্ছিষ্ট হাড়ির মধো 
গিয়া! বসিয়া রহিলেন | শচীদেবীও পুভ্রের অত্যাচার শুনিয়া 
আস্তাকুঁড়ে উপস্থিত $ নিকটে গিয়া মারিতে পারেন না; 
কেবল গালাগালি দিয় বলিলেন এখনই গঙ্গাক্নান করিয়া 
আইস নতুবা বাঁটা হইতে দূর করিয়া দিব, টচতন্য বলিলেন 
না! এজগতে তো সকলই পকিত্র, কিছুই তো অন্পৃশ্ত বা 
দ্বণার্থ নহে। শচীদেবী আর কোন কথা বলিলেন না। মহা- 
পুরুষদিগের মহত্ব শৈশৰকাল হইতে স্বতঃই স্ষ,রিত হইে 
'থাকেঃ উত্তরকালে যিনি যে পথে চলিবেন তাহা শৈশব 
কালের অবলম্থিত গথ হইতেই অনেকটা বুঝিতে পারা 
যায়। 

হরি নামের প্রতি টিচতন্ঠের আস্তরিক ভক্তি ও ভয় প্রকৃতি 
গত ছিল, শৈশব কাল হইতেই তিনি ত্র নামে মুগ্ধ হইয়া- 
ছিলেন। যে সকল রমণীগণ মুক্তকঠ্ে হরি সংকীর্তন করিতে 
জানিত তিনি সর্বদাই তাহাদের নিকট থাঁকিতেন এবং তাহা 
দ্রিগকে এত ভাল বামিতেন যে অন্ত স্ত্রীলোকদিগের নিকট 
হইতে খাদ্য দ্রব্যাদি ভিক্ষা করিয়া কখন ঝা কাড়িয়া লই 
তাহাদিগকে দিতেন । নদীতে শান করিতে গ্রিয়া রমণীশণের 
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টৈবিদয ভক্ষণ করিতেন এবং পৃঙ্জার দ্রব্যাদি দূরে নিক্ষেগ করি- 
তেন$ কখন ব1 তাহাদের ফুল চ্গানারদিতে নিজে সাঁজিয়। বলি 
তেন দেখ পুজা করিলে কি হইবে আমাকে পু! কর তোমাদের 
অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। যে সকল রমণীগণ তীহাকে গুল ও খাদা 
দব্যাদিদিত তিনি তাহাদিগকে « তোমাদের উত্তম ক্দামী ও 
দাত ছেলে হইবে বলিয়া আশীর্বাদ করিতেন। যাহার! তাহাকে 
কিছুই দিত না তিনি তাহাদিগকে বণিতেন “তোমাদের মতিন 
হইবে পুথাদি কিছুই হইবে না। 

চৈতন্যের পিতা মাতা খিষুর উপাসক ছিলেন বলিষা 
তাহাদের গৃহে নানা দেব দেবীর গ্রতিুষ্ি প্রতিষ্ঠিত ছিল) যথ 
নিয়মে খাত্যহই তাহাদের পুঙ্জা হইত। ট5তনাদেব দেবীর 
গ্রতিমুদ্ধি মণ বাহিরে নিক্ষেগ ধরিয়। স্বরং তাহাদের আসনে 
বমির] করতালি দিয়া হরিনাম মংকীর্ভন করিতেন । এই মকল 
কারণে "ইট বুঝিতে গারা যায় যে অঠি বালককাগ হইতেই দেব, 
1৭ গ্াঠি তাহার আন্তরিক বিশ্বাম হিল না। স্বর্ের পবিত্র 
আলো;ক তাহার হয়ের কুসংগকারান্ধকার দুরীভুত হইয়াছিল, 
শৈখবকাপ হইতেই স্বর্গীয় ভাঃ তাহার হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে স্থান 
পাইয়াছিল। ্‌ 
তাহার অত্যাচার ও নিভীকতার বিষয়ে আর একটী গল্প 
হে) এক দিন তিনি খেলা করিতে করিতে প্রাঙ্গনে একটা 
দেখিরা নির্ভদ্বে তাহাকে আপিগ্গন করিলেন। সর্প মননম্য- 
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গাত্রম্পর্শে কুণ্তলী করিয়! রহিল, চৈতন্য তছুপরি শয়ন করি" 
লেন । এরূপ ব্যাপ'রে বাটার সকলেই ব্যাকুল হইয়৷ সর্পভূক্‌ 
গরুড়কে আহ্বান করিতে লাগিল, সর্প মন্কুচিত হইয়! প্রাঙ্গন 
অতিক্রম করিয়া চলিয়া! গেল। এইরূপে চৈতন্যের বাল্যলীল! 
শেষ হইতে লাগিল। 

যে সকল প্রাচীন কবিগণ চৈতন্যের জীবনী লিখিয়! গিয়া 
ছেন তাহারা সকলেই বৈষ্ণবধন্্ীবলম্বী বিশেষতঃ প্রাচীন 
লেখকগণের সহিত ধর্মের একগ্রকাঁর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ছিল; 
এই প্রকার নানা কারণে চৈতন্যের জীবনের ঘটনার কোন 
কোন স্থানে অতি রঞ্জিত কোনটী ব! কবির কল্পনায় সত্যের 
সীম। অতিক্রম করিয়াছে। চৈত্তন্যের সর্প শয্যা উল্লেখ 
করিয়া পূর্ববর্তী জীবনচরিত লেখকগণ তাহাকে অনস্তশব্যা- 
শায়ী বিষুর অবতার প্রমাণ করিয়াছেন। বিষ্ণুর অব্তার 
গ্রমাণোদেশে এই ঘটনার অবতারণা হইয়াছে কি লা ভাহা 
নির্ণয় করা-অসাধ্য। চৈতন্যের জীবনের ঘটন। বিশেষ আশ্রয় 
করিয়া তৎকালিন অধিকাংশ সামাজিক রীতি নীতির উদ্ধার 
হইতে পারে। প্রাণীমাত্রেই বিপন্ন হইলে বিপদ নিবারিণী 
শক্তির শরণাগত হয়ঃ সর্পভূক্‌ গরুড়ের আহ্বানে সর্প পলায়ন 
করিল ইহ! তাহার জলন্ত প্রমাণ। আজ পর্য্যস্তও সর্প দেখিলে 
আমাদের দেশের গ্রাচীনের! হাতেতালি দিয়া! ঘন ঘন গরুড়ের 
নামৌচ্চারণ করিয়া! থাকেন। দেব সহায় সর্প, হিংসা করাও 
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নে শাস্ত্বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া! তৎকালিন লোকের মনে বিশ্বাস 
ছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। 

চৈতন্য বাল্যলীল| শেষ করিয়া বিদ্যাশিক্ষার উপযুক্ত 
বয়সে উপস্থিত হইলেন । আজকালকার মত সে সময়ে গ্রামে 
গ্রামে পাঠশালা ছিল না। অধ্যাপকও তখন সুলভ ছিল নাঃ 
কাজেই তৎকালিন বালকদিগের যথোচিত শিক্ষাবিধান হইত 
না; সে সময়ে দশ বার খানি গ্রামের বালকের জন্য একটা 
খাত্র টোল ছিল; শিক্ষার্থী মাত্রকেই তেই টোলে পড়িতে 
হইত। তবে নবদ্বীপ অতি প্রাচীনকাল হইতে শান্ত্রীলোচনার 
জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ) এজন্য তথায় বালকদ্দিগের এক প্রকার 
শুধু শান্ত্রশিক্ষা হইত। মুসলমান রাজাদ্দিগের অত্যাচারে ও 
প্রতাপে প্রকাণ্তরূপে শান্ত্রালোচনা বা শিক্ষাবিধানের অনেক 
বিপত্তি ছিল। জগন্নাথ মিশ্র চৈতনকে প্রথমে ব্যাকরণ শিক্ষার 
জন্য গঙ্গাদাস পরুত্ের নিকট গাঠাইলেন। মানসিক শক্তি- 
প্রভাবে চৈতন্য অতি অল্লকাল মধ্যেই ব্যাকরণে বিশেষ বুৎ- 
গন্তি লাভ করিলেন। ধাহার! তাহার পূর্বে ব্যাকরণ শিক্ষা 
করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগকে অতিক্রম 
করিয়া গেলেন। হাতে খড়ি দিবার এবং শুভদিনে সন্তানকে 
প্রথমে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার নিয়ম তখন সমাজে বিশেষরূপ 
প্রচলিত ছিল। পে সময়ে মাটাতে অক্ষর খোদিত করিয়া 
অক্ষর গরিচয় ও বাঁনানাদি শিক্ষা করিতে হইত। লেখা ও 
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পড়া এক সঙ্গেই আরম্ত হইত; বানান শিক্ষা হইলে ব্যাকরণ 
পড়িতে ও বুঝিতে হইত। সে সময়ে গ্রন্থাদি ছুশ্রাপ্য ছিল 
বলিয়! হাতে লিখিয়1 পড়িতে হইত$ কাজেই অক্ষর পরিচয়ের 
সঙ্গে সঙ্গেই হাতে লিখিতে শিক্ষ। করা গ্রত্যেক শিক্ষার্থীরই 
প্রধান কাধ্য ছিল। তৎকালীন লোঁকের বিশ্বাস অতি চমত- 
কার ছিপ, লেখ! পড়। শিখিলে কাহারও ছেলে হয়তে। বাচিত 
না, কাহার ছেলে ব| মন্যাসধন্ম অবলম্বন করিয়া নিরদেশ 
হইত। এরূপ বিশ্বাসের কোন যুক্তি মূলক কারণ নাই; কেবণ 
চৈতন্যের অএরাজ বিশ্বন্ধপের জীবনে ইহার একমাত্র প্রমাণ 
পাওয়া যায়। | 
দেখিতে দেখিতে চৈতন্য যৌৰনশ্রী ধারণ করিণেন । 
অনিন্দিত মৌন্দর্যের উপর যৌবশস্থণভ শ্ুর্তি ও ভাবের 
বিকাশে তিনি পোকের প্রিয়তর হইয়া উঠিলেন। জ্ঞানজনি 
গান্তীর্ধ্য তাহার মনোহর আকৃতিতে ক্রমশঃ গ্রকাশিত হইতে 
লাগিল লে।কে তাহার সুন্দর মুণ্তির দিফে অনিমেষ নয়নে না 
চাহিয়! পরিতৃপ্ত হইতে পারিত না। যখন তিনি পথে বেড়াই: 
তেন সকলেই তাহাকে দেখিবার জন্য প্রশ্ীস পাইত) তিনি 
তত্ৰাণিন পকের এক প্রকার নয়ন রঞ্জনের হেতুভূত হইয়া- 
ছিলেন। বিদ্যান্থণীলনে সর্ধদ! তাহার মন নিবিষ্ট থাকায় 
বাল্যকাঁলের চপলতা লুপ্তপ্রায় হইয়াছল; কেন না জ্ঞানে 
তেই মানব হৃদয়ের স্থিরতা জন্মে ও সঞ্চিত ভাব প্রকাশিত 
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ইয়া থাকে উ ভাবী ধর্ম শিক্ষকের চরির গঠিত হইতে 
নাগিল। টৈহন্যের সৌভাগ্যনুধ্্য পূর্বাকাশে উকি দিতে 
ছিল এমন সময়ে তাহার অগ্রজ বিশ্ববূপ নিরুদ্দেশ হইলেন । 
বিশ্বূপ শান্তজ্জ, ধন্মনিষ্ঠ ও মংসারে উদ্দানীন ছিলেন, তিনি 
সর্বদাই শাস্ত্ান্তুলোচনায় ও হরিনাম কীর্ভনে দিন কাটাই- 
০তন। স্ংসারের প্রতি তাহার বিনুমাত্রও অনুরাগ ছিল ন|, 
পাপের অত্যাচার, ধর্মের অনাদর, সংসারের দারিদ্র্যতা ও স্বাথ- 
পরতার দৃথ্ঠে তাহার হৃদয় বিলোড়িত হইয়াছিল। ধর্মহীন 
সংসারের প্রতি তিনি বিরক্ত হইয়। উঠিলেন; সংসার ত্যাগই 
তাহার একমাত্র সঙ্কল্প ও শাস্তির উপায় স্থির হইল। এই সময়ে 
তাহার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হয়; সংসার-বিরক্তজনের 
নি€্ট পরিণয়পাশ স্থখের নহে, এই সকল কারণে তিনি তং- 
কালীন উপস্থিত শঙ্করারণ্য সন্ন্যানীর নিকট সন্ন্যাস ধর্শে দীক্ষিত 
ভষ্টয়া গোপনে নিরুদ্দেশ হইলেন। কেহই জানিতে পারিল না 
বিশ্বর্ূপ কি উদ্দেশে কোথায় চলিয়া গেল। অনেক অনুসন্ধানে 
প্রকাশ হইল যে. তিনি সর্যাসধর্শ অবলম্বন করিয়া শঙ্করারণ্য 
নামক একজন এন্চারীর সহিত তীথতভ্রমণে বহির্গত হইয়া- 
ছেন। পিহা হাতা শোকবিহ্বল হইয়| করুণস্বরে রোদন 
করিতে লাগিলেন, পর্ধবিস্থত অপত্যশোকে আবার তাহাদের 
ধদয়ে নৃ্ন ভাব ধ(:৭. করিপ। এক মাত্র চৈতন্যই এখন 
তাহাদের বার্ধক্যের আশ্রয় ও সান্বনার আধার। টৈতনয3 
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বিশ্বরূপের প্রতি বিশেষ অসুর ছিলেন, ত্রাঁতৃবিরহে তিনিও 
শোক-সন্প্ত হইলেন, কিন্ত তিনিই এখন পিতা মাতার এক 
মাত্র আশ্রয় মনে করিয়! উভয়কে যথাসাধ্য সাত্বনা ও সেবা 
করিতে লাগিলেন । চৈতন্যের বুদ্ধি যেরূপ ছিল ছুঃখ সহিষুণতা 
ও তদপেক্ষা কমছিলনা। এই সময় হইতে চৈতন্য আর 
পিতা মাতার দৃষ্টির বহিভূর্তি হইতেন না$ সর্বদা নিকটে 
থাকিয়া তাহাদের আদেশ পালন করিতেন। ছুঃখে সহিষ্ণুতা, 
শোকে ধৈর্ধ্যাবলম্বন, ও ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর যে চৈতনোর 
প্রকৃতিগত এই সময়ে তাঁহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া! যায়। এই 
সময়ে টচৈতন্যের গভীর তত্বজ্ঞানের কথা জনসমাঁজে গ্রাকাশত 
হয়; তীহাব পিতা শনা লোকের মুখে স্বীয় পুজের গ্রাশংসাবাঁদ 
শ্রবণে নিতান্ত বিমর্ষ ও ভগ্র-হৃদয় হইলেন। বিশ্বরূপও তন্ব- 
জ্ঞানের উত্তেজনায় সংসার ত্যাগ করিয়াছে, চৈতন্যও দংলার 
ত্যাগ করিবে এই চিস্তাঁয় পিতা মাতা ব্যাকুল হইলেন। সংসা- 
রের একমাত্র আশ্রয় চৈতন্য গৃহে থাঁকিবে না ইহ পিতা 
মাতার প্রাণে সহিল না) উভয়ে টচতন্যকে ডাকাইয়া বলি- 
লেন দেখ নিমাই! তুমি আর পড়িতে যাইও ন1; বাটা 
থাকিয়া যাহ! চাছিবে গাহাই তোমাকে দিব, তোমার কোন 
অভাব ভোগ করিতে হইবে না। টৈভন্য পিতা মাতার মন্- 
রোধে নিতান্ত হঃখিত মনে বাটীতেই বসিয়! রহিলেন। অন- 
বরত লেখা পড়ায় মন নিবিষ্ট থাকায় তাহার চঞ্চল তব সংযত 
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ছিল; এক্ষণে আবার তিনি পূর্বভাঁব ধারণ করিলেন » মক- 
লেই তাঁহার দৌরায্মে অস্থির হইয়। উঠিল) চারিদিক হইতে 
তাহার নামে অভিযোগ আসিতে লাগিল। 

বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের কিছুদিন পরেই চৈতন্োর পিতৃ- 
বিয়োগ হইল। পতিবিয়োগে শচীদেবী হাহাকার করিতে 
লাগিলেন) একমাত্র চৈতন্যই কেবল তাহার সাত্বনার শ্থল 
হইল; শোকে ও দারিপ্র্যতায় শচীদেবী অভিভূত হইলেন। 
গৃহে আহারের সংস্থান নাই; পুত্রও উপার্জনক্ষম নহে, আত্মীয় 
নাই, আশ্রয় নাই গ্রভৃতি চিন্তায় শচীদেবী ব্যাকুল হইলেন 
কিন্তু চৈতন্য অভিভূত হইলেন না! । তীহার হৃদয়ে অমিত 
বল ছিল, ঈশ্বরে নির্ভর অবিচলিত ছিল, জ্ঞানে হৃদয় অটল 
ছিল তাইতে এপ ছুঃসময়েও তিনি কর্তবাচাত হইলেন না। 
পিতৃবিয়োগে কেবল মাত্র বৈরাগ্যের ছায়! দেখিতে পাইলেন । 
চিনি যথাবিধি স্বর্গীয় পিতার অস্তো্িক্রিয়া নিপন্ন করিয়! 
পূর্ববাপেক্গা অধিকতর মনোযোগের সহিত গা্স্থ্ধর্ম পালন 
করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে তিনি মাতাকে মহার্ঘপূর্ণ 
প্রবোধ বাক্যে বুঝাইতেন এবং বলিতেন আমরা এখনও 
নিঃসহায় হই নাই $ দীনবন্ধু আমাদের সহা্টিআছেন ॥ বিপদে 
তাহাতে নির্ভর করিলে বিপত্তির দিন নিরাঁপদে কাটাইতডে। 
পারিব। এইরূপ টৈতন্যের জীবনের দুঃসময় কাটিয়া গেল / 
' নকল ছুঃখই বিশ্বতির গর্ভে অদৃশ্ত হইল; কেবল সহিষ্ণুতা ও 
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নির্ভীকতা বাড়িল। চৈতন্যের জীবনের আর একটা সমস্যা 
উপস্থিত হইল$ চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া সংসারে 
যথেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিবেন, ন! মাত অনুরোধে বিবাহ করিয়া 
সারে আবদ্ধ হইবেন । এর সমস্তা-চিন্তায় অনেক দিন কাঁটিরা 
গেলঃ অনেক চিন্তার গর বিবাহ করাই স্থির হইল। মাস 
অনুরোধ পালন ভিন্ন তাহার বিবাহ করিবার যে অন্য কোন 
কারণ ছিল তাহা বোধ হয় না; শান্্রাহমোদিত গারহস্থাধর্মা 
তিনি পালন করেন নাই বা করিবার ও ইচ্ছা! ছিল না । শচী 
দেবীও চৈভন্যকে বিবাহ দিয় সংসারে আবদ্ধ করিবেন এই 
চিন্তাতেই ছিলেন; তাহার বিশ্বাস ছিল যে চৈতন্য উপযুক্ত 
সহধর্থিণী পাইলে কখন নিরুদ্দেশ হইবে না। প্রকৃত পক্ষে 
ংস।র ত্যাগের কল্পনা এক মুহুর্তের জন্ত ভখন তাহার হদয়ে 
অধিকার করে নাই। কেবল মানসিক স্বাধীনতা রক্ষা করিব।র 
জন্যই তিনি বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন । 
একদিন চৈতন্য গান করিবার জন্য ঘাটে গিয়া রমণীগণের 
পুজবর দ্রবাদি কাড়িয়। লইত্েছেন, কাহারও নৈবিদ্য ভক্ষণ 
করিতেছেনঃ কাহারও গায়ে জল দিয় ধ্যান তঙ্গ করিতেছেন ; 
সকলই তাহার ীতাচারে অস্থির ও পলায়নপরঃ কেহব! 
গ্রেচ্ছায় তাহাকে খাবার শ্রব্যাদি দ্রিতেছেঃ কাহারও বা তিনি 
বলপুর্বক খাবার দ্রব্য কাড়িরা লইতেছেন, তাঁহার মধ্যে একটা 
কুমারী ভীতা। হইয়া! অবনতশিরে পুষ্প চন্দনাদি,তীহার চরণে 
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অর্পণ করিলেন; চৈতন্ত এইকপ ব্যবস্ঠুরে প্রীত হই! কুমারীর 
মুখের দিকে চাহিয়া! দেখিলেন বল্পভাচার্য্ের কন্যা লক্ষীঃ 
লক্ষীকে দেখিৰামাত্রই তিনি সৌনাধ্যে অনুরক্ত হইলেন, ক্রমে 
ক্রমে এই অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, শচীদেবীও চৈতন্যের 
সহচরদিগের মুখে একথা শুনিতে পাইলেন। সকল গুণেই 
লক্মী 'চৈতন্যের সহধর্থিণী হইবার উপযুক্ত পাত্রী ছিলেন, 
বিশেষতঃ বল্পভাচার্্যও কুলে মানে নবদ্বীপের সধ্যে এক 
জন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। শচীদেবীর মতানুসারে ৰিবা- 
হের কথাবার্তা স্থির হইল? শুভপিনে পবিভ্র অঙ্থরাগে চৈতন্য 
লক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করিলেন। শচীদেবীর 'তনেক দিনের 
তয় দূরীভূত হইল) নিমাই আর সন্ন্যানী হইবেন ইহা 
তাহার বিশ্বাস জন্মিল। বিবাহ করিয়া চৈতন্য একটী চতুপ্পাঠী 
স্বপন করিলেন) নিজেই তাহার অধ্যাপনা কার্যে 
নিযুক্ত হইলেন। চৈতন্যের পাঙিত্যের বিষয় পূর্বেই জনসমাঙ্জে 
প্রকাশিত হইয়াছিল; এক্ষণে তিনি অধ্যাপক হইয়াছেন প্রচার 
হওয়ায় চতুর্দিক হইতে অসংখ্য শিষ্য তাহার নিকট অধ্যয়নার্থ 
আমিতে লাগিল। তিনিও বিশেষ দক্ষতা ও কৃতকার্ঘ্যতার 
সহিত শিক্ষা বিধান করিতে লাগিলেন ।« অধ্যাপন! কার্য্যে 
প্রবৃত্ত হইয়া তিনি একজন অদ্বিতীয় তার্কিক ও দার্শনিক হুই- 
লেন। সে সময়ে প্ডিতদিগের দিশ্বিজয় গ্রথ। গ্রচলিত ছিল) 
চৈতন্য একজন প্রসিগ্ধ তাঁর্কিক হইয়াছেন, দিখিক্লয়ী পণ্ডিত্ব- 
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গণের প্রভুর গ্রতিদ্বন্দীর,অবতারণ হইল। কাজেই চতুর্দিক 
হইতে দিপ্িজয় খ্যাতি লোলুপ পণ্ডিতগণ শান্ত্রতর্কে চৈতন্যকে 
পরাস্ত করিবার জন্য নবদ্বীপে উপস্থিত হইতে লাগিলেন? কিন্ত 
কেহই অজেয় রছিগেন না। সকল প্রকার তর্কেই তিনি অগ্র- 
গামী হইতেন) সময়ে সময়ে এরপ প্রশ্ন করিতেন যে গ্রাশনের, 
উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক তাহার অর্থ কেহ বুঝিয়! উঠিতে 
পারিতেন না। গঙ্গার ঘাটে ক্সানার্ধী অধ্যাপকগণের সহিত 
সর্বদাই তর্কে প্রবৃত্ত হইক্েন; কোন তর্ক পরম্পরে গালাগালি 
হইলে মীমাংসা হইত। পপ্ডিতগণ স্বমতের বিরুদ্ধ বাদীর 
গ্রতি ক্রোধান্ধ হইয়! তর্কের ও জ্ঞানের হুর হারাইতেন । চৈতনা 
সেরূপ ছিলেন না) তিনি তর্কে সকলের অহঙ্কার চূর্ণ করিন্তেন 
বটে কিন্তু কখনও তর্ক করিতে করিতে ক্রোধে হতবুদ্ধি হইতেন 
না।. তিনি যাহাকে যেদিন ধরিতেন তাহার আর রক্ষা 
থাকিত না। চৈতন্য সকল সময়ে গাভীর্ধ্য রক্ষ! করিতে পারি- 
তেন না) সমবযস্কদিগের সঙ্গে সময়ে সময়ে আমোদ গ্রমোদ 
করিতেন । নিমাই পণ্ডিত হইয়াছে মমে করিয়! অনেক বাল্য- 
সহচর কাহার সহিত মিশিতেন ন1 কিন্ত চৈতন্য সেরূপ ভাবের 
লোক ছিলেন না ঞগ্রকলের সঙ্গেই সমান ভাব রক্ষা করিয়। 
চলিতেন। এই সময়ে তাহার চপলতা! আবার বৃদ্ধি হয় যদিও 
ব।লাযকালের ন্যায় অন্যের প্রতি অত্যাচার করিতেন' ন! বটে 
কিন্ত সহজে লোককে চটাইতে বড় ভাল বাঁদিতেন। টট্টগ্রাম 
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ও শ্রীহট্টবাসী দিগকে "বাঙ্গাল বলিয়া বা তাহাদের কথা 
লইয়া উপহাস করিতেন) কিস্ভতুনিজে মে শ্িহট বাসীর সন্তান, 
তাহা মনে করিতেন না। 

চৈতন্যের নাম ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশের সর্ব এই শঁচারিত 
হইল। এই সময়ে তিনি সশিষ্যে পূর্বাঞ্চলে গমন করিয়া 
শহ্ট চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। একপ কথিত 
আছে যে তিনি প্রারুতিক সৌনর্য্যে মুগ্ধ হইয়া! পূর্বাঞ্চলে 
পল্পাবততী ( পদ্মা) নদ্দীতীরে অনেক দিন বান করেন। চৈগুন্য 
কোথায় কোথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা 
ছুঃসাধ্য। তবে ইহা নিশ্চিত যে ত্বিনি নৌকাপথে পূর্বাঞ্চলে 
ত্রমণ করিয়াছিলেন ; কাজেই নদীতীরবর্তা স্থান সকলই দখেয়া- 
ছিলেন। টৈতন্য পুর্বদেশে আসিয়াছেন, সকলেই তাচাকে 
দেখিবার জন্য উপহা!র লইয়! তাহার অবস্থিতি স্থানে উপস্থিত 
হইল। যাহার! তাহাকে দেখিতে আমিল তাহারাই চৈতনোর 
শিষ্য হইল। চৈতন্য এইরূপে পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ করিয়া শ্বদেশে 
প্রত্যাগমন করিলেন। পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ সময়ে তাহার পর্তী 
বিয়োগ হয়। কেহ বলেন চৈতন্যের বিরহ অসহা হওয়া 
তর্দীয় পত্ঠী জীবলীল1 সমন্বরণ করেন; কেহৰা সর্প দ্ংশনই 
তাহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া থাকেন? শেষোক্ত কারণই সত্য। 
পরী বিয়োগে চৈতন্যের মানসিক অবস্থার কোন পরিবর্তন 
ঘটে নাই 9 বিশেষতঃ লোকে কিছু মনে করিবে ভাবি! ূর্বা- 


২৮ চৈতন্য-চরিত। 


পেক্ষা ধর্্াহুলোচনায় বিশেষ মনোযোগী হইলেন। পূর্বাঞ্চল 
হইতে প্রত্যাগত হইয়। তিনি সর্বদাই মুকুন্। সঞ্জয়ের বাঁটীতে 
শিষ্যগণের অধ্যাপন! কার্যো অনুরক্ত থাকিতেন। গ্রাতঃকাঁল 
হইতে দ্বিগ্রহর বেগা পর্য্যস্ত ও স্নান আঁহ!রের পর হইতে অর্ধেক 
রাত্রি পর্য্যন্ত শিষ্যগণের সহিত ধর্মালাপ করিতেন। সর্বদাই 
তাহার মনে ধর্ম-সন্বন্ধীয় কোন না কোন চিত্তা.জ্াগ্রন্ধক খাকিত, 
কাঁজেই অন্য চিন্তা স্থান পাইত না। 
শচীদ্দেবী পুত্রকে পুনর্ধবার বিবাহ দিবার জন্য. উপযুক্ত কন্যা 
অনুসন্ধান করিতে ল[গিলেন ৷ অনেক অন্থসন্ধানের পর নবদ্ধীপ- 
ৰাসী ধর্মভীরু সনাতন রাজপগ্ডিতের কন? বিষু, প্রিয়ার সহিত 
টতন্যের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়া পণ্ডিত কাশীনাথ মিশ্র- 
'পিরকে ঘটক নিযুক্ত করিলেন । সনাতনরাজ পণ্ডিতেরও পূর্ববা- 
বধি চৈতন্যের সহিত স্বীয় কন্যার বিৰাহ দিবার ইচ্ছা ছিল; 
কেই অন্ন দিনে ও সহজে সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইল। শুভদিনে 
ঘর সমারোহে চৈতন্য বিষ্ুপ্রিয়াকে বিবাহ করিলেন। এক 
দিন জ্যোত্বাময়ী রজনীতে, চৈতন্য ভাগীরথীতীরে শিষ্যগণের 
সহিত ধর্মালাপ করিতেছেন এমন সময়ে দিখ্বিজরী নামা জনৈক 
পণ্ডিত ভীহার নিকট উপস্থিত হইলেন। চৈত:ন্যর সহিত তর্ক 
করাই সহার গুপ্ত উদ্দেশা। চৈতনা ব্যাকরণে অদ্ধিতীয় 
পণ্ডিত বলিক্প! বিখাত জনা দিশ্বিজয়ী বাকরণের কূট তর্ক লইয়া 
বিচার আরস্তব করিজেন। চৈতন্য দিখিজয়ীকে গঙ্গা মহিম! 


দিখিজয়ীর সহিত তর্ক। ২ 


কীর্তন করিতে বলিলে তিনি শত শ্লেক রচনা পূর্বক পাঠ 
করিলেন। টচততন্য সেই রচিত শ্লোকের মধ্যে ব্যাকরণ দো 
দেগাইয় তর্কে গ্রবৃন্ত হইলেন । দিপ্থিজয়ী তর্ক কর! দূরে থাকুক 
চৈতন্ের প্রস্গের মর্মার্থ বুঝয়া উঠিতে পারিলেন না) এই 
দ্ুপ অভিমানী পণ্ডিত চৈতনোর নিকট পরান্ত হইলেন কিন্ত 
টৈতন্য অমায়িক স্বভাবের লোক ছিলেল; দিখ্বিজয়ী পরাস্ত 
হইলেও তাহার যখাচিত সম্মানের কে,ন ক্রুটি হয় নাই। 
প্রবাদ আছে যে একদিন গঙ্গ! পার হইবার সময় নৌকার উপরে 
্টাহার মহিত একজন ব্রাহ্মণের পরচয় হইল; চৈতন্যের হাতে 
একখানি পুঁথি ছিল; ব্রাহ্মণ পুঁধিখানির নাম জিজ্ঞাস! করিলে 
চৈশন্য বলিলেন এ পু'খিখানি আমার রচিত ন্যায় শাস্ত্রের 
টাকা) ব্রাহ্মণ গার কোন কথা ন1 বলিয়। বিষ ভাবে রহিলেন । 
চৈতনা এরূপ ভাতবর কারণ জিজ্ঞাস! করিলেন) ব্রাঙ্গণ বলি- 
লেন আমি একখানি ন্যায় শাস্ত্রের টিকা রচনা. করিয়!ছি, কিন্ত 
আপন[র রচত টিকা থাকিতে আমার টিকার কোন আদরের 
সম্ভাবনা নাই। চৈতন্য দেব, ইহা শুনিষ্না স্বীয় পুস্তকথানি 
গঙ্গার জলে মিঙ্গেপ করিলেন। চৈতন্যের এরূপ মহত্ব দেখিয়| 
বঙ্গণ অব।ক্‌ হইয়া রহিলেন) ব্রাদ্ধণ পণ্ডিত তাহার এইরুপ 
ব্যবহারে নিতান্ত প্রীত হইলেন এবং তাহার অজন্র গ্রশংস। 
করিতে লাগিলেন । এইক্প স্ব্ার্থত্যাগের প্রবাদ অনেক 
গুনিতে পাথয়া যায় কিন্ত ততসমুদয়ের কোন এঁতিহালিক কু 
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পাওয়া যান না। এই ঘটনাটি চৈতন্যের হৃদয়ের কত গভীর 
ভাব প্রকাশ করিতেছে; ইহা তাগ স্বীকারের চূড়ান্ত দৃষ্টাস্ত ; 
অন্যের ছংখ দেখিলে তাহার হৃদয় স্বতাবশঃ দয়ার হইত এবং 
তিনি প্রাণপণে ছুঃখনিবারণে চেষ্টা করিতেন) অন্যের সুখ, 
সমৃদ্ধির জন্য তিনি নিজের স্বার্থ কিপন্ন করিতে বিন্দুমাত্রও 
চুক্টিত হইতেন না) তিনি মনে করিতেন ফে তাহার নিজ্গের 
জাবন অন্যের উপকারের জন্যই এজগতে প্রেরিত হইয়াছে ৯ 

রোপকারই তাহার জীবনের ব্রত; ত্যাগ শ্বীকারই তহার 
জীবনের একমাত্র অনুষ্ঠান । 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


শপ সী পর 


ধন্ধ-জীবন। 


টৈততন্যের জীবনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। এ 
পর্যন্ত তিনি অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও তর্কবিভর্কে দিন কাটাইয়া- 
ছেন; এখন আর তাহার এসকল ভাল লাগিলনা। শুষ্ক 
জান ও নীরস শাস্ত্রীয় তর্কে তাহার বিরকি জঙ্সিল) অন্তরাস্! 
বাহী চায় তাহা তাহার নাই জন্য তিনি অভাবে পড়ি:লন। 
এন দিন বৃথা গিয়াছে এই চিন্তা ও অন্ু্বাপের দংশনে তাহার 


ভক্তির সুচন! | ৩১ 


নন অস্থির হইল। কি করিয়াছেন ও কি করিবেন এই ছুই 
চিন্তার সংঘষ ণে অনিবধর্ধ্য চিন্তার উৎপত্তি হইল। এতদিন 
বহিবিষয়কে সর্ধন্থ মনে করিয়া সংসারে মহা আননে। বেড়া, 
ইতেছিলেন। আত্মজ্ঞান বিস্বৃত হুইয়] পার্থিব এশ্বর্য) বছুমূলা 
জ্ঞানে দিন কাটাইতেছিলেন ; সহমা ভাবের বৈপরীত্য উপ- 
সত হইয়া এক অভিনব জীবনের হুত্রপাত হইল। 

এই সময়ে এক দিন তাহার সপ্গে শ্রাবাসের দেখা হয়, 
বান, মুকুন্দ প্রস্থৃতি খৈষ্বগণ তখন ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য 
নবৰীধেই বাম করিতেন, তাহারা অত্ান্ত ধন্মপরাদধণ বলিয়। 
গ্রত্যংই অন্থৈতের সভায় ধন্মালাপ ও হরিসংকীর্তনাদি করি, 
তেন। শ্রীবাসের সঙ্গে দেখা হইলে ধন্ম সম্বন্ধে অনেক কুট-তর্ক 
উঠিল কিন্ত কিছুরই চুড়ান্ত দীম।ংসা হইল না: বিশেষতঃ 
অদ্বিতীয় তাকি ক নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে তরে কাহারও জী 
হইবার আশা ছিল না। শ্রাবাসের মুখে চৈতন্য প্রথমে 
ভক্তির কথ। শুনিলেন॥ তক্কি কিঃ কেমন করিনা উহ! লাভ 
করিতে হরূঃ ভক্তির চরম অবস্থা কি, প্রভৃতি কতিপয় হু 
প্রশ্নে তাহার মন আলোড়িত হইয়| উঠিল) তিনি অকপট 
চিন্তে ভরবাদকে সকল কথা জিজ্ঞাস। করিলেন। শ্রীবাস বলি- 
লেন যাহ! লাভ করিলে দীনবন্ধুর নাম শ্রবণে ও কীর্তনে লোকের 
হৃদয় বিগলিত হর) পাপের উত্তেজনা হইতে .লোকে মুক্ধি 
পায় তাহাই ভক্তি। ভক্তি ধর্দের জীবন, ভক্ষি প্রাণীর শান্ত, 


৩ চৈতর্থী-চরিত ।' 


ভক্তি গাঁপীর গতি।'এতক্তি সাধন! ভিন্ন-শুফঙ্জাঁনে লাভ হয় না? 
বিষয়াসক্চি, অহঙ্কার, মান ও অধীরতায় ইহা পাওয়া যায়না, 
অস্তরের প্রক্কত অভাবে চীৎকার করিতে হইবে, গভীর য'ত- 
নায় মনোবেদন! জানাইতে হইবে তাহ! হইলে প্রকৃত সাধনা 
কি জানিতে পারিবে। তুমি সর্বদ! বিদ্যার অহঙ্কার করি 
থাক? বিদ্বানের অহঙ্কার মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে 
তুমি কি শিখিয়াছ আর.কি শিখিবার আছে তাহাই. একবার 
ভাবিয়া দেখ; যতই জানিবে ততই কিছু জানিনা বলিয়-বিাস 
করিবে, এই জন্যই প্রাচীন" পঙ্ডিতগণ. মুক্তকঠে, 'বলিয়া- 
ছেন যে £-- ্‌ 

“নমন্তি ফপিনো।: বৃক্ষা£।, 

নমন্তি গুণিনো জনা11% 
তুমি যতদিন সেই জ্ঞানের চরম বিষয় পরমাত্মাকে না 
জানিতে পাঁরিৰে ততদিন তোমার আন বৃথা সঞ্চিত হইয়াছে 
জাঁদিবে। এই সকল কথ বলিয়া প্রবাস গন্ভব্ স্থানে .চলিযা 
গেলেন। জ্ীবাসের কথায় চৈতন্য নিজের আভাব বুঝিতে 
গারিলেন। সংসারের ভীগবানায় অন্ধ হইয়া তিনি যে 
সংকীর্ণ-হদয় হইয়াছেন, এভাব টুকু তাহার হৃদয়ে আঘান 
করিল? সেই দিন হইতেই তাহার হৃদয়ে ক্ষত রহিয়া গেল। 
জগন্তকে ভাল না বাসিলে, সমান চক্ষে না দেখিলে জীবন উন্নত 
ছইঞ্জে গারে না ইহা তীহার বিশ্বাস জন্মিল। ধর্প-জগতে 
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ষ্টবস্তুর পার্থক্য নাই, ধর্ণের চক্ষে মকলই মমান এই বিশ্বজনীন 
ভাল্লবাগার কথা৷ বুঝিলেন। অভাঁৰ বুঝিলে প্রতীকারে চেষ্টা 
হয়, চেষ্টা! হইলেই অভাব নিবারিত হয়। চৈতন্যের প্রাণ 
কাদিয়! উঠিল, তাহার ধর্ম জীবনের গতি নির্দিষ্ট হইল।, ধাছার 
নাম আজও শতশত নর নারীর আদরের ধনঃ আরাধ্যের ও 
আরাধ্য; যিনি সমগ্র বঙ্গদেশকে স্বীয় ভক্তিগনে মুগ্ধ করিয়া- 
ছিলেন; তাহার হৃদয় আজ জীবনের উদ্দেশ্য নির্ণয়ে অস্থির ; 
তিনি আজ অভাবে গড়িয়া! কি যেন খ,জিতেছেন কিন্ত গাই- 
তেছেন না। খাঁহার মৃদ্তি দেখিলে দর্শক মাত্রেই আনন্দিত 
হইত; আজ তিনি মলিন, চিন্তিত ও বিষ; তাহার হৃদয়ের 
অমিত বল যেন কে চুরি করিয়া! লইয়া গিয়াছে। তিনি 
অনন্ত জগতের বেঁদিকে তাকাইতেছেন সেই দিক হইতেই 
তাহার হৃদয়ে নূতন নূতন অভাব জাগিরা উঠিতেছে। ফীঁহার 
নাম ভবিষ্যগ্বংশীয় শত শত বঙ্গবাসীর সদগতির মূলমন্ত্র; তিনি 
আজ নিজের গতি নির্ণয়ে ব্যাকুল। চৈতন্যের কিছুই ভাল 
লাগিল না) সংসার ছঃখময়, জীবন ভারাক্রান্ত মনে করি- 
লেন। প্রগাঢ় শাস্তজ্ানে, কঠোর তর্ক চর্চার, যাহা হয় নাই, 
হবায়ের প্রকৃত অভাব জ্ঞান তাহ! সাধন করিল। আমি অনেক 
জনি মনে করিতেন বলির! চৈতন্য এতদিন কিছুই জানিতে 
পারেন নাই ; আজ “আমি কিছুই জানি না” বুঝিয়াই ্রকত 
ক্জানের জ্যোতি দেখিতে পাইলেন ;- বাস্তবিক এত দিনের, 
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পর আজ চৈতনোর টচতন্য হইল! অস্তরাত্বা যে ধনের 
অভাবী আজ তিনি প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া তাহাই খিতে- 
ছেন; কিন্ত গ্রক্কতির ভাণারে যেন সে ধন খজিয়। পাইতে- 
ছেননা। হতাশে দৃষ্ট বস্ত তন্ন তন্ন করিতেছেন) তবুও 
অভিলধিত ধন মিলিতেছে না। এইরূপে অনেক দিন কাটিয়! 
গেল» গনেক দিনের চিন্তার পর স্থির হইল যে তীর্ঘভ্রমণই 
মনের শান্তিলাভের একমাত্র উপায় । -তীর্ঘভ্রমণ ও স্বর্গীয় 
পিতার সদগতি করিবার উদ্দেশে চৈতন্য সশিষো গয়াধামে 
যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে পীড়িত হওয়ায় তিনি অনেক 
বিশ্ঙ্বে অভী্টঙ্থানে পৌছিলেন) গয়াতে যথ। বিধানে তিনি 
পিতার ক্বর্গায় আত্মার সৎকার্ধা করিলেন /তদনস্তর বিষুঃপাদ 
মনরে গ্রবেশ করিয়া তত্রথ্য বেদবিৎ ব্রাহ্ষগগণের এীকাস্তিক 
তক্তি, বাহ জ্ঞানশুন্য ধ্যান, গণ্ভীর ভাবোদ্দীপক বন্দনা শুনিয়! 
তিনি আর স্থির থাকিতে 'পারিলেন না) চক্ষু হইতে অশ্রধার! 
বছিতে লাগিল, হৃদয়ে বিমল ভর্ভির উচ্ছাদ দেখা! দিল। 
শুদ্কন্ঞান প্রেমে অন্ধ হইয়। গেল? হৃদয়ের সীম। অতিক্রম: 
করিয়া ভক্তির তরঙ্গ গ্রাবাহিত হুইল। বাহার সার্বজনিক 
প্রেদ ও ভক্ষিতে বনগবামী মুগ্ধ) তাঁহার নিজের প্রেগ 
ও ভক্তি . এইয়গে প্রথম সঞ্চারিত হইল। টচতনোর 
মানসিক যন্ত্রনা আরও ছৃর্বি্বহ হইয়। উঠিল) ভিনি কিছুই 
স্থির করিতে না পার্লিয়া হতাশে কীদিতে লাগিলেন। 
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“ভক্তিতেই মুক্তি” এই মুলমন্ত্রের প্রথম বীজ রোপিত 
হইল। ৪, -. | 
বিষুপাদ মন্দিরে কুমার হট্ট (হালিসহর ) নিবাসী ব্রহ্মচারী 
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে চৈতন্যের পরিচয় হইল) ঈশ্বরপুরী একজন 
বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ও মাধবেন্ত্র পুরীর প্রিয় শিষ্য। মাধবেন্তরপুরী 
অদ্বৈত গ্রমুখ বৈষ্বগণের অনেক পূর্বে গ্রাছৃভূত হইয়া ভক্তির 
গথ উন্ম,্জ করিয়াছিলেন; এখন এই পথে চৈতন্ত অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন। গয্নাতে প্রাচীন ভক্তগণের একান্তিক ভক্তি 
ও একাগ্রত। দেখিয়া চৈতন্যের ভক্তিশ্রোত দিন দিন গ্রথলতর 
হইতে লাগিল? এই স্রোত পরিশেষে বহিতে বছিতে বঙ্গদেশ 
তাসাইয়! সাগরে মিশিয়াছিল। ঈশ্বরপুরীর উদার ব্যবহারে 
চৈতন্য এন প্রীত হইলেন যে তিনি আর মনের হতাশ দমন, 
করিতে ন| পারিস্বা তাহীব নিকট বৈষব-ধর্মে দীক্ষিত হই: 
বার ইচ্ছ। গ্রকাশ করিলেন। ঈশ্বরপুরীও চৈতন্যের বয় 
জানিতে পারিয়া তাহাকে স্বীয় ধর্শে দীক্ষিত করিলেন । এই-. 
রূপে ধর্মবীর দীক্ষিত হইলেন; পুর্ব হইতেই তীহার হৃদয়-ধর্পোর 
জন্য প্রস্তুত ছিল এক্ষণে উপযুক্ত আদর্শ পাইয়৷ পূর্বভাব বিক- 
দিত হইল। টৈতন্ঠ দীক্ষিত হইয়া এত গ্রেমাদুরক হইয়া- 
ছিলেন-যে সময়ে সময়ে আত্মবিস্বৃত হই উন্মত্তগ্রায় হইতেন) 
দীক্ষাগ ঈশ্বরপুরী তাহার মার্জিত ঘদয়ে.যে তঙ্তিরস সঞ্চারিত 
করিয়! ছিলেন তাহা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একদিন 
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প্রেমান্থরাগে বিহ্বল হইয়া! কীদিতে কাদিতে মথ্‌রাভিমুখে গমন 
করিতেছিলেন পথিমধো ভাবী সঙ্ন্যাসধর্পোর দৈববাণী শুনিয়। 
অগ্রসর হইতে নিরম্ত ছইয়াছিলেন। 

উত্তরকাঁলে অকাতরে ঘঙ্গের ঘরে ঘরে প্রেম বিতরণ ধাহার 
ব্রত ছিল তিনিও একদিন প্রেমের অভাব কল্পনায় সন্তপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। চৈত্ন্তের বাল্যকালেয চপলতা দূরীভূত হইয়া গার্তীর্ঘ্য 
বন্ধমূল হইল) ধশ্বরিক চিন্ত। অপরিহায্য হইয়! উঠিল। 
অনেক দিন স্বদেশ ত্যাগ করিয়া! আদিয়াছেন $ জননী নিতান্ত 
ছুরাবস্থায় আছেন মনে করিয়া চৈতন্য নবদ্ধীপে প্রত্যাগমন 
করিলেন। দেশে আলিলে সকলেই তাহার ভাবাস্তর দেখিয়া 
বিন্মিত হইলেন; তীর্ঘভ্রমণে ও ঈশ্বরপুরীর সহবাসে যে তাঁহার 
মনের মালিন্য বিলুপ্ত হইয়াছে তাহ! অনেকে অন্থমান করিলেন । 
টৈতন্য আর পূর্বের ন্যায় অস্থির ও তর্ক প্রিয় নহেন? কাহারও 
গ্রতি অত্যাচার করেন না সর্বপাই একমনে প্রক্কতির দিকে 
তাঁকাইয়। চিন্তিত ও বিষাঁদিত থাফিতেন ? মন যেন সর্বদাই 
কোন গভীর তত্বান্ুসন্ধানে অন্গুরক্ত। তাহার মুখশ্রী মলিন, 
সৌনধ্্য হ্রাস হইয়াছে? মনের ক্রি, ছাদয়ের বল নিন্ডেজ 
হইয়াছে।. তিনি ধর্ণে দীক্ষিত হইয়াছেন বটে কিন্ত এ পর্য্যন্ত 
ধা্ঘ জনিত বিমলম্মুখ অনুভব করিতে পারেন নাই; প্রান্তিক 
সৌনরধ্যের উত্তেজনায় অস্তরা্মার পিপাসা দিন দিন বাড়িতে 
লাগিন। দিবসের প্রারন্তে পূর্বাকাশে তরুণ তপন; মধ্যাহে 
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জগতের কোলাহল, দিবাবসানে গোধুলি ও আশ্রয়োশ্াখ থেচর ) 
গণের ক্রতগতি প্রভৃতি নিত্যঘৃশ্য তাহার নিকট নিত নৃতন 
ভাবোর্দীপক। প্রকৃতির কোলে বাতাস খেল! করে, পাতানড়ে, 
ফুল ফুটিয়া দৌরভ বিকীর্ণ করিয়া পড়িয়া যায় _টৈতন এ সকল 
দৃশ্যে জগতের অস্থিরতা দিব্য চক্ষে দেখিতে পান। ভাবুকের 
ৃষ্টিপথে ভাবনার অনস্তশ্রেণী ভামিয়! বেড়ায়; তিনি তাহ! 
ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা হয়েন। ভাবনার কাছে কিছুই 
পুরাতন নহে; যত ভাঁবন! তত নুতন ভাব গ্রকাশিত হয় 
এই নিত্য নৃতন ভাবে প্রেমের স্বষ্টি হয়; এই প্রেমে জগত 
আত্মীয়ঃ জগত পাতা আত্মীয় হইতেও আত্মীয় হয়েন। প্রকৃ- 
ত্বির মনোহর দৃশ্য চৈতনা প্রেমের তত্ব বুঝিলেন। দিবার 
প্রারস্তে ও অবসানে পাখী গান করেঃ বাধু পাতার কাণে কাণে 
কথা বলিয়া! দৌড়িয় যায়, নদী কুলকুলস্বরে সাগরে ছুটিয়। 
বায়,__এ সকল দৃশ্যে চৈতন্য ভক্তির উত্তেজনায় অধীর হই- 
লেন। তিনি বিংশতি বংসর অতিক্রম করিয়াছেন; মুখের 
শ্রী দেহের বল, মনের ক্ষুপ্তির সপ্ূর্ণ বিকাশের এই উপযুক্ত 
সময় কিন্তু আত্ন্তরিক চিন্তার গ্রতাগে সকলই লুণ্ড ও মু্রিত। 
মন যাহ! ভাবে, মুখেও তাহাই বলিতে লোকের স্বতঃই ইচ্ছ! 
জন্মে। চৈতন্যও হবদয়ের ভাঁব গোঁপন করিতে না পারিস 
সর্বদাই অন্যান্য ভ্বক্তগণের সহিত ধর্্মালাপে মত্ত হইলেন। 
ধর্মালাপ করিতে করিতে ভক্তির উচ্ছাস এত বৃদ্ধি হইত ষে 
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তিনি বাহাজ।ন শূন্য হইয়। হদয়ের গভীরতম কথা অকপটচিত্তে 
সকলের নিকট বলিতেন। ভূকষ্পনে আগ্নেয় পর্বতের গর্ভশ্ত 
ধাতুরাশি যেরূপ প্রবাহ জেতে উদগীর্ণ হয়) সেইরূপ সাধুগণের 
সহিত ভক্তির আলাপে তাহার হৃদয়ের প্রেম স্বতঃই উচ্ছলিত 
হঈত। চৈহ্না বৈষ্ণৰধর্ম্ে দীক্ষিত হইয়াছেন জানিতে পাধিয়! 
বৈষ্ণবদল মহা আনন্দিত হুইল্ত ; চৈতন্য ও সমধর্মাবলম্বী পাইয়া 
উৎসাহিত হইলেন এবং মনের কথ! বৈষ্ণবদলের নিকট বলিতে 
লাগিলেন। ' শচীদেবী পূর্ব্ব হইতেই পুত্রের বৈরাগ্য ও ভক্কির 
বথা শুনিতে পাইয়াছিলেন; পাছে চৈতন্য সন্ন্যাসী হয় এই 
আশঙ্কা আবার তীহীর মনে জাগিয়! উঠিল। চৈতন্য যে সময়ে 
সময়ে প্রেমাবেশে মৃচ্ছিতি, ভূলুন্ঠিত ও উন্মত্তবৎ হইতেন তাহাও 
শ়ীদেবী জানিতেন। একদিন শরচীদেবী ওদাস্যের কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে চৈতন্য বঠ্লেন মা! অসার সংসারে সর্বব- 
শক্তিমান হরিভিন্ন মুক্তির উপায়াম্তর নাই £ আমি আজ এত- 
কাল ধুলিখেলার পর সেই অনস্তশন্তিতে জীবন উৎপর্গ করি- 
যাছি। ইহাতে শচীদেবী পুত্রের বৈরাগ)ভাব প্প্ট বুঝিতে 
পাঁরিলেন ; তিনি অনন্যোপার হুইয়। চৈতন্যের বৈরাগ্য চিন্তায় 
শিশ্লপ্ন হইলেন । 
এদিকে চৈতন্য শিষ্গণের নিকট অবলম্থিত ধর্মের হুক্মততর 
বিবৃত করিতে লাগিলেন গ্রামের মধ্যে একথা প্রচার হইয়! 
গেল। একদিন শিষাগণ ধাতুর সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করিলে চৈতন্য 
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বলিলেন হরির শক্তিই ধাতু) ধাতু হীন দেচ জীবন শূন্য 
হয়) জীবন শূন্য হইলে জাতীয় ধর্মানুমারে কেহ দেহ দগ্ধ 
কেছ বা ভূমিতে প্রোধিত করে। হরির শক্তিই ধাতু) এই 
শক্তিই জীবন প্রবাহের আদিকারণ ও মকল জীবের আধরাধ্য ; 
অতএব শিষ্যগণ তোমরা সকলে তন্ময়চিত্তে সেই শজির 
আরাধনা তৎপর হ$.ও নেই শক্তিতে আত্ম সমর্পণ কর। 
 এইরূগে চৈতনোর ধর্ধ্ভাব সকগ কার্যেই' প্রকাশিত হইতে 
লাগিল; তিনিও ধর্মচিস্তায় অন্য চিন্তা একেবারে তুলিয়া 
গেলেন । সময়ে সময়ে তাহার ভক্তির আবেগ এত বৃদ্ধি হইত যে 
তিনি নির্বাক হইয়! পাগলের ন্যায় চতুর্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেন। 
তাহার সংসারে আসক্তি নাই, স্বীয় রমণীতে দৃষ্টিপাত নাই, 
জীবনে মমতা নাই। ছুর্কোধ্য ধর্শতব্বালোচনায় বিরক্ত হইয়া 
শিষাগণের মধ্যে অনেকে অন্য অধ্যাপকের নিকট চলিয়া 
গেল; অনেকে চৈতনোর পথের পথিক হইল। এতদিন পরে 
চৈশুনা প্রকাশ্যরূণে ধর্মগুরু হইলেন। হায় খুলিয়া মুক্স্বরে 
_ চৈতন্য শিষ্যগণের সহিত সংকীর্ঘনে প্রবৃত্ত হইলেন। সংকী 
তন করিতে করিতে তিনি কোন সময়ে তৃলুষ্ঠিত, কোন সময়ে 
মুচ্ছিত হইতেন যখন তাহার হৃদয় ভক্তিরসে সিক্ত হইত তখন 
তাহার আত্মবিস্ব ত ও অনুভূতি শুন্যতা প্রকাশ পাইত) এ 
সময়ে তাহার কাতরতা দেখিলে জড় হয়েও ভক্কির সার 
হইত। থিনি মামরণ জগতে. তক্তি বিতরণ, ত্যাগ স্বীকারের 
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জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদশন, সাম্য স্থাপন করেন এইরূপে তীহার 
তপ্চির উৎস প্রথম উন্মুক্ত, ত্যাগ স্বীকারের ইচ্ছা উদ্বেলিত এবং 
সাম্য স্থাপনের কল্পনা কাধ্যে পরিণত হয়। ধনের দ্বার 
সকলের নিকটে ই মমভাবে উদঘ[টিত$ সকলেই স্ব স্ব অচলবিশ্বাসে 
মুক্তি পাইতে পারে ইহা! তাহার অটল বিশ্বাস। যে নগর- 
সংকীর্তনে আজও বঙ্গ দেশের অসংখ্য হৃদয় প্রেমে বিগলিত 
হর দেই নংকীর্ভনের এই প্রথম হব্রপাত হইল। পাপীর অন্ু- 
তপ্ত হদযের ভ্রান্ত বিশ্বাম উন্ম'লিত ও ছঃসহ যাতন| দুরীভূত 
করই এ মংকীর্ধনের গুঢ় উদ্দেশ্য । চৈঙন্যের হৃদয় অনন্ত 
প্রেমের আকর ; সহিষ্ণুতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাহার শ্বভাবের 
প্রধান উপকরণ; সেই জন্যই তিনি অসংখ্য শাক্তগণের মধোও 
নিগ্ের বিশ্বাস স্থির রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রভুত্ব সংস্থা- 
পক বিষয়েরও তাহার অভাব ছিল ন1 কিন্ত তিনি কখন ভ্রমেও 
সে গ্রভুত্ব দেখাইতেন না । তীহার সংসারে ট্বরাগ্য, সংকী- 
তঁনে মতৃভা, অধ্যাপন1 কার্যে বিরতি দেখিয়। কেহব। সন্ত 
কেহবা ছুঃখিত হইলেন। খ্যাত নামা পঞ্িতগণ স্ব স্ব 
পাত্ডিত্য গ্রতিত্বন্দী হান হইল ভাবিয়া আনন্দিত, শচীদেবী ও 
বিষ্চ,প্রিয়। টচৈতনোর সংসারে অনাসক্তি দেখিয়া ছঃথেত ও 
নিরাশ হইলেন। বৈষ্ণব দল অদ্বিতীয় তত্বজ্ঞানী চৈতনাকে 
পাইক্সা গর্বিত ও আনন্দিত হইল। এইরগে কেহৰা স্বার্থ 
লাভে আনন্দিত কেহব! বার্থ বিপ্ দেখিয়া চুঃখিত হইলেন । 
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এদিকে চৈতন্য কেবুল মাত্র ভত্তি ও চিস্তাতে মত্ত; ভক্তিই 
জীবনের আধার, চিন্তাই জীবনের ব্রত এই বিশ্বাসে কি দিন 
কিরাজ্ি সকল সময়েই তিনি বাহ্য জ্ঞান শূন্য। প্রেমিকের 
্গীবন প্রেমে অন্ধ; প্রেমিকের চিন্তা যখন এশ্বরিক চিন্তায় নিযুন্ধ 
হয়) বহির্জগং তখন তাহার হৃদয়েস্থান পায় না; প্রেমিক ক্ষুদ্র 
হইয়াও অনস্তে মিশিয়া যায়” জলবুদ্ধদ হইলেও সাগরে ভাদিয়] 
নাচিয়! মিলাইয়া যায়। চৈতন্যেরও তদ্রুপ হইয়াছিল; তিনি 
এশিক বলে পুষ্ট ও চালিত; তাহার স্বদয় অনস্ত শক্তির আধার 
তাহার বল অনস্ত-শক্তির প্রতিবিষ্ব। একটা হৃদয় শত শত 
হৃদয়কে মুগ্ধ করিতে পারে) একটা প্রাণী অসংখ্য প্রাণের 
সজীবতা দিতে পারে; একটা ছাদয় ভর্কির অক্ষয় ভাঙার 
সঞ্চিত রাখিতে পারে টৈতন্যের জীবন তাহার জলন্ত সাক্ষ্য । 
চৈতনা নিজে ধর্মে দীক্ষিত হইলেন অনেককে দীক্ষিত করি- 
লেন কিন্ত ধর্মের জন্য পূর্ব্াবধি তাহার হৃদয় যেমন উপযোগী 
ছিল মনোর হৃদয় সেরূপ ছিল না। অল্প দিনের মধ্যেই চৈত- 
ন্যের অসংখ্য শিষা হইল কিন্ত এ পর্যান্ত ও তিনি প্রকাশ্যরূপে 
ধর্মমত প্রচার করেন নাই । নুতন শিষ্য লইয়া তাহাকে অত্যন্ত 
পরেশ্রম করিতে হইল ) কিন্ত তিনি পরিএমে কাতর নহেন, 
অনন্ত বল তাহার হৃদয়ে নিহিত» গ্রগাঢ় ভক্তি তাহার অবি- 
চ্ছির নেত্র, উদ্দেশ্য সাধন পথে বিপণ্ডিই তাহার উত্তেজন!, 
শক্তি । কি প্রকারে শিষ্যগণের ধর্পে অনুরক্তি জনে ভক্তি ও 
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চির সম।বেশ হয় এই চিন্তা তাহার প্রবল হইল। এছুর্বোধ্য 
তত্ব সকলকে বুঝাইয়া দেওয়] সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। যিনি 
নিজের হুদয়ে ভক্তি, চিস্ত1 ও অনুরক্তির সমাবেশ বুঝিতে পারি- 
যাছেন তিনি মনের কথা খুলিয়! অন্যকে বুঝাইতে পারেন। 
অতুল উত্পাহে চৈতন্য শিষ্যগণকে ধন্ম কি বুঝাইলেন? ধর্মা- 
সাধনের উপায় কি দেখাইলেন, ধর্মজীবনের শেষগতি কি 
বলিয়া দ্রিলেন। 
করণে ক্রমে চতুদ্দিকে প্রচার হইয়। গেল যে টচতন্য টৈষঃপ- 
ধর্মে উন্মওপ্রায়; এই কথ! শুনিবা মাত্র অন্যান্য বৈষ্ণবগণ 
টৈতন্যের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। চৈতন্য বাহ্য-জ্ঞান-শুন্য, 
প্রগাঢ় ভক্তিতে উন্মত্ত ও উদ্ধৃতমন) কখন বা গগন বিদীর্ণ 
করিয়া “হরি বঙ্গ” বলিয়া মুঞ্জকণ্ঠে চীৎকার করিতেছেন) 
কখন ব1 ভক্তির আবেগে অবরুদ্ধ-₹ হুইয়! তুলুষ্ঠিত হইতে- 
ছেন। সমাগত বৈষণবগণ দেখিয় বিস্মিত ও স্তম্তিত; ভক্তির 
প্রভাবে প্রাণী এত উন্মত্ত হইতে পারে তাহার! এই প্রথম দেখি- 
লেন। জগতে ধাহার ভক্তি জীব মাত্রেরই আদর্শ) চিন্তা, 
ভক্তি ও অন্থুরক্তি যাহার ধন্মসাধনের একমাত্র উপায় আজ 
তিনি তক্তিতে উদ্মত্ত ও উদ্ধৃতমন। আজ জগতবাসী দিব্যচক্ষে 
টচৈতন্যের অবিচলিত বিশ্বামের প্রভাব দেখুন ! বঙ্গের ধন্ম- 
শিক্ষক আজ কিসের জন্য পাগল ; ধিনি যত বুঝেন তাহার তত 
বুঝিবার ইচ্ছ! জন্যে $ বুঝিতে গিয়া অতল চিন্তায় ডবিয়৷ পড়েন 
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ও আত্মহারা হয়েন; আত্মহারা হইয়া শেষে পাইলাম না- তৃপ্তি 
পাইলাম না বলিয়া! হতাশ হয়েন। চৈত্তন্যের আজ সেই অবস্থ!, 
কথন বা জ্ঞানচক্ষে বিশ্ব নিয়ন্তাকে উপস্থিত দেখিতেছেন কিন্ত 
ভক্তিভরে আলিঙ্গন করিতে শিয়া হারাইতেছেন ; কখন ব1 
নিজেকে পূর্ণকাম মনে করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন। 
অধ্যাপন। কাধ্যে চৈতন্য যেরূপ অদ্বিত্তীয় হইয়াছিলেন ধন্ধ- 
শিক্ষা বিধানেও ভিনি তদ্রগ হইলেন; দিন দিন তাহার দল 
পুষ্ট হইতে লাগিল। 


_ তৃতীয় অধ্যায়। 


শপ সী প্স 


প্রেমের উন্মন্ততা। 


টৈতন্োর হৃদয় বিশুদ্ধ প্রেমের অনন্ত উৎস; অনন্ত উৎস 
বলিয়াই চৈত্তন্য প্রেমে উন্বত্ত, আত্ম বিস্থৃত ও অন্ধরক্ত। অন্ু- 
রক্কি পাত্র. বিশ্েষকে লক্ষ্য করিয়া! অস্কুরিত ও প্রকাশিত হয়ঃ 
চৈতন্যের অস্থরাগের এক মাত্র লক্ষ্য--হরি ! প্ররুতত এবং বিকৃত 
মানুষ লইয়াই সংসার। যাহার! প্রকৃত মাগ্ুষ তাহাদের হৃদয় 
সরস ও উর্বর ; যাহারা বিকৃত, তাহাদের হৃদয় সংসারে মর 
ভুমি, অন্তর্জগতে মহা! শশ্মান! যাহাদের হৃদয় সরস তাহার! 
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সকলেই উন্মত্ত । কেহ রূপ লইয়া! পাগল, বেহ ধন মান লইয়া 
পাগল-_কেহ বিশ্ব সংসারকে ভালবাপিয়াই পাগল । ঠৈতন্য- 
দেব শুধু ভগবানের প্রেমে পাগণ হইয়াছিলেন। বঙ্গভূমিতে 
ধন, মান, রূপ, যৌবনের পাগলের অভাব নাই;কিন্ত শত 
শতাব্দিতেও এক চৈতন্য বই প্রেমের পাগল আর 'জন্মিল না 
এই ছঃখ!! ভগবানের বিশুদ্ধ প্রেমে যাহা? হৃদয় পরিপূর্ণ হয় 
1হার কিছুতেই পরিতৃতপ্তি জন্মে না) প্রেম যত বাড়ে তত্ত 
তাহার বাড়িবার গতি জন্মে; এগতির শেষ নাই; এ ইচ্ছার 
তৃপ্তি নাই, বিরতি নাই। প্রেম বিকাশের কত পথ উন্মক্ত 
ও পর্যায়ক্রমে রুদ্ধ হইল কিছুতেই চৈতন্যের সন্তোষ জগ্গিল ন 
কিরূপে পুজ্য জনের প্রতি আতন্তরক ভক্তি গ্রকাশ করিবেন 
ইহাই তাহার অনিবার্য চিন্তা! ঃ পরিশেষে এক নূতন পথ আবি- 
কার করিলেন- জ্ঞানবৃদ্ধ তক্তগণ্রের পরিচর্যা করাই তাহার এক 
মাত্র কার্ধা হইল। শ্রীবান প্রমুখাদ্দি বৈষবগণ দেখিলে তিনি 
ধুলায়, লুষ্টিত হইয়া! গ্রণাম করেন) পৃথিমধ্যে স্নানার্থী বৈষ্ণব 
দেখিলে সাগ্রহে তাহার শুফ বস্ত্র ও পুক্জার দ্রব্যাদি নদীব 
ঘাটে লইয়। গিয়া দেবকোঁচিত কার্ধ্যাদিকরিতে লাগিলেন । 
তিনি প্রণাম করিলে স্রীবাসাদি ভক্তগণ এই বলিয়া চৈত্বন্কে 
আশীর্বাদ করিতেন যে, ভগবানের প্রতি তোমার দৃঢ় ভক্তি. 
হউক, মুখে সর্বদা হরিনাম বল, হৃদয়ে তাহাকে ধ্যান কর, 
হরির কৃপা ভিন্ন মন্ুষ্যের যুক্তির আর কোন উপায় নাই। 
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চৈতনা জ্ঞানবৃদ্ধ তক্তগণ্রে মুখে এইরূপ আশীর্বাদ শ্রবণ: 
করিপ্না পরম গ্রীতি লাভ করিতেন এবং বলিতেন আপনাদের 
অনুগ্রহ না হইলে হরিভক্তি লাভ করা যায় না; ভক্তদ্রিগকে 
সেবা না করিলে হরিভক্তি হৃদয়ে স্থান পায় না;?যখন আপনারা 
সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে আশীর্ধাদ করিতেছেন তখন নিশ্চয় 
বুঝিলাম আমি হরি ভক্কি লাভে পরিণামে সক্ষম হইব। এই 
বলিয়! চৈহন্য ভাবে উন্মন্ত হইয়! তক্তগণের পদতলে লুগ্িত 
হইত্েেন। নদীতীরে গিয়া তিনি ভক্তগণের আর্দরবস্ত্র নিংড়া- 
ইয়! দেন, কাহারও বা শুদ্ধ বনজ হাতে লইয়া রৌজ্রে ঈাড়াইয়া 
থাকেন, পুজার সময় পুজার্কীগণের সম্মুখে পুজার জরব্যাদি 
স্থাপন করেন। ভক্তগণ পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলেও তিনি এ 
রূপ কাধ্য করেন; এরূপ বাবহারের কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি বলিছেন ধে হরিকে ভালবাসিতে চায় গ্রে 
প্রথমে হরির প্রিয় শিষ্যদিগকে ভাল বাস্থক। চৈতন্যের 
উত্তরে ভক্তগণ প্রীত হুইয়া বলিতেন তুমিই নবদ্বীপ পবিত্র 
করিবে, তোমা হইতে আমাদেরও পাপ মুক্ত হইবে, পূর্ণকাম 
হইবার আর তোমার বিলম্ব নাই; ত্তোমার শান্রজ্ঞান 
যেরূপ গভীর হরিভন্তিও তদ্রপ হউক এই আমাদের 
আস্তরিক প্রার্থন।। চৈতন্য এসকল কথার স্থির থাকিতে 
পারিতেন না, ভক্তগণের পদধূলি লইয়া যোড় হস্তে তাহাদে: 
নিকট তক্তি ভিক্ষা করিতেন। লোকে মনে করিতে লাগি 
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(নিমাই. প্রেমে গাগল হইয়াছে । তাহার কিছু মাত্র মান 
অপমান বোধ নাই) ত্রাঙ্গণের সত্তাঁন হইয়। জাতি বিচার 
করে না, অন্পৃশ্য জ্ঞান করে না, কেবল নিজে যাহ ভাল মনে 
করে তাহাই একমনে করিতে থাকে । চারিদিক হইতে চৈ, 
নোর নিন্দা হইতে লাগিল; তাহাকে এখন এরূপ দ্বণিত কার্য 
হইতে কে বিরত করিবে? জগন্নাথ মিশ্র আর এ জগতে নাই, 
শটী দেবীও শোকে কাতর] ও একমাত্র পুত্রের শ্নেহে তাহার 
পক্ষপাঁতিনী। গ্রামের মধ্যে মহা আন্দোলন চলিতে লাগিল; 
চৈতনাদেব অকাতরে সমস্ত সহ করিলেনঃ তিনি নিজে যাহ! 
বুঝিয়াছেন ত্বাহা যেরূপই হউক করিবেন । অনেকে নিষেধ করিতে 
লাগিল, কেহুবা প্রাণনাশেরও ভয় দেখাইতে লাগিল সিন 
কিছুতেই ভীত হইলেন না; মনের প্রকাস্তিক অন্গরাগে সঙ্জ- 
নের সেবা! করিতে লাগিলেন । এরূপ ব্যবহণারে অনেকে বি- 
রক্ত হইলেন কিন্তু বিনয় চৈতনোর স্বভাবের প্রধান উপকরণ ॥ 
লোকে রুট হইলে কিরূপে াহাদের প্রীতি সাধন করিতে হয় 
তাহ! তিনি জানিতেন, শতরাং কেহই তাহার উপর আন্তরিক 
অসন্ষ্ট হইতে পারিতেন না । একদিন একজন বৈষ্ণব চৈতন্যকে 
জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কেন পাগলের মত এরূপ জত্বনা 
কার্য করিতেছেন? চৈতন্য বলিলেন দ্বিতল অষ্টালিকীয় উঠিতে 
হইলে যেরূপ সৌপান আশ্রম করিয়! উঠিতে হয় সেইরূপ হরিভক্জি 
"লাভ করিতে হইলেও হরির অনুগত শিষ্যগণের ভক্তি ভিক্ষা 
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করিতে হয়; আমাকে আগপন|দের সেবক বলিয়। জানিবেন, 
আপনাদিগের সেব! করিতে ন। পারিলে আমি কোন রূপেই 
হরিকে সেবা! করিতে পারিব না) যে জগন্ছের প্রাণীকে প্রীতি 
করে সে অগতজষ্টা ভগবানের প্রীতি সাধন করে। চৈতনোর 
কথায় বৈঝুব নিরুত্তর হইলেন, তহার হদয়ে যে বাস্তবিকই 
অনাদি .পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে একথ1 সহজেই বুঝিস্তে 
গারিলেন। 

একদিন নবদ্ধীপের প্রাচীন বৈষ্ণবগণ একব্রিত হইয়া শুক্লা- 
বর ব্রঙ্গচাঁরীয় বাটাতে হরিগুণ কীর্তন করিভেছেন এমন সময় 
চৈতন্য তথায় উপস্থিত হইলেম। টৈতন্যকে দেখিবা! মান 
মকলেই দাদরে তাহাকে দলের মধ্যে লইয়! বলাইলেন। চৈত- 
ন্যের বাহ জ্ঞান নাই, তিনি হরিগুণ গশুনিব! মাত্রই এত বিহ্বঙ্ 
হইয়া পড়িলেন যে মনের আধেগে বলিয়া উঠিলেন আমি 
হরিকে দেখা পাইয়া! হারাইলাম, তিনি কোথায় গেলেন । এই 
বলিয়। তিনি রোদন করিতে লাগিলেন, ভতক্তগণও তাহার 
রোদনে আন্তরিক মনোবেদন। বুঝিতে পারিয়া রোদন করিতে 
লাগিল; রোদনের ধ্বনিতে গুর্লাঙ্থরের ভবন প্রতিধ্বনিত 
হইল। চৈতন্য সংজ্ঞাশূনা হইয়| ভূমিতে নুষ্ঠিত হইতেছেন, 
মধ্যে মধ্যে দাড়াইবাঁর চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না; কিছুক্ষণ 
পরে স্থির হইলেন কিন্ত মনের অ+বেগ শান্ত হইল না। ভক্ত- 
গণের গলা! ধরিয়। “আমি পাপিষ্ঠ নতুবা! এরূপ ধন পাইয়। 
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রাখিতে পারিলাম না” এই বলিয়! মুক্তশ্বরে রোদন করিতে 
লাগিলেন। সুখে গদাধরকে দেখিয়া! চৈতন্য ব্যাকুল হৃদয়ে 
বলিলেন ভাই গদীধর ! তুমি ধন্য, বাল্যকাল হইতে তুমি হরি- 
ভক্ষি লাভ করিয়| জীবন সফল করিয্লাছ, আমার জন্ম ও জীবন- 
ধারণ বৃথ|, সংসারে মাঁসিয়৷ কিছুই করিতে গারিলাম না; 
যে ধনের জন্য এত সাধনা, সে ধন পাইয়াছিলাম কিন্তু 
রাখিতে পারিলাম না। এই বলিয়া তিনি গদাধরের পদতলে 
লুষ্টিত হইলেন। প্রকৃত ভক্ত জগৎ হইতে মানের প্রত্যাশা 
করেন না, নিজকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া কি ধনী, কি নির্ধন, 
কি মহৎ) কি নীচ কলের পদ তলেই লুন্টিত হয়েন। ভক্ত জগ: 
তের অশ্বর্যয চাহেন না, সমাজের আধিপতা চাঁহেন না, সংসা- 
রের মায়ায় মুগ্ধ হইতে চাহেন না, তিনি কেবল অনাদি পুরু 
যের গ্রীতি সাধনে ব্যাকুল, তাহার হৃদয় ভক্তিলাভে যত্ববান । 
চৈতন্যের মনোবিকারের কথ! নবদ্বীপে গোপন থাকিল 
ন1। প্রেমিকের ভ্বদয় যে তরঙ্গপূর্ণ সাগরের ন্যায় অস্থির 
তাহা তৎসদৃশ ব্যক্তি ভিন্ন আর কে বুঝিতে গারে? ক্রমে 
ক্রমে মকলেই জানিতে পারিল যে চৈতন্য প্রেমে উন্মত্ত হইয়া. 
ছেন, তাহাতে আর মনুষ্যত্বের সব নাই, দেবভাবের সম্পূর্ণ 
বিকাশ হইয়াছে, টচৈতন্যও কোন সময়ে হাসিতেন কোন সময়ে 
কাদিতেন, কখন ব! সহদ। হরি ! হরি! হরি! বলিয়া মুক্তকণ্ঠ 
চীৎকার করিয়। উঠিতেন; শাক্ত দেখিলে পশ্চান্ধাবমান হইয়া চিন 
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চাঞ্চল্য ও উদ্ত্বতার ভাব প্রকাশ করিতেন। টৈতন্যকে ভূক 
পাইয়াছে, তীহাব বাযুরোগ হইয়াছে গ্রভৃতি জনরব প্রচার 
হুইতে লাগিল . শচীদ্েবী একমার গুজের এইরপ দুর্দশা 
দেখিয়া লোকে যাহ! বলিতে লাগিল তাহাতেই বিশ্বাস করিয়া 
পুত্রকে গ্রকৃতিস্থ কারবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । চৈনা 
প্রেম পিপান্ হইয়। যে অনিবার্ধ্য তৃষ্ণার জালায় অস্থির তাঙ্ঠা 
দূর করে কাহার সাধ্য? শচীদেবী পুপ্রকে প্রককৃতিস্থ করিবার 
অন্য অনেক ওঁষধাদি প্রস্তত করিলেন, কিছুই ফলদায়ক হইল 
না। অবশেষে তিনি ভগ্রহ্থদয়ে বয়োবৃদ্ধ ভক্তগণের নিকটে 
পুত্রের দুর্দশা জাপন করিলেন। চৈতন্যের উন্নন্ততার কারণ 
তাহাদের অবিদিত ছিল না, কাজেই চৈতন্যকে কোন কথা! 
নাঁ বলিয়া ভক্তগণ শচীদেবীকে ঠৈতন্যের দেবভাবের কথা 
বুঝাইয়! দিলেন। শচীদেদীও কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন; পুপ্র 
যে শী শক্তিতে শক্কিমান তাহাও তাহার অভ্ঞাত রহিল ন1। 
এই সময় হইতে শচীদেষী আর কখন পুঘ্ত্রর গ্রতি বিরক্তির 
. ভাব প্রক্কীশ করিতেন ন|। বাতাম উঠিলেই নদীর জল যেব্ূগ 
আলোড়িত হর, ভর কথা হইলে চৈতন্যের হদয়ও আনন্দে 
সেইরূপ: নাচিয়া উঠিত, কিন্তু এ আনন্দ স্থির থাকিত না) 
দিয়! মাটাতে না! গড়াইলে এ আনঙ্দের শেষ হইত ন!! 
একদিন চৈতন্য গদাধরের সঙ্গে অঙ্ঠৈতাঁচার্্ের সহিত দেখ! 
করিতে চলিধেন। অদ্বৈত একবারমাত্র চৈতন্ের শৈশবকালে 
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বিশ্বরূগের সঙ্গে তাহাকে দেখিয়াছিলেন, আর কথন তিনি 
তীহাকে দেখেন নাই; কিন্তু নকলের মনেই তাহার সৌনধ্য 
ও আকৃতির একগ্রকার ধারণা ছিল? বছদিনের পরে দেখিবা- 
মারই অদ্দৈতাচার্ধয তাহাকে চিনিতে পারিলেন। টচতন্যকে 
দেখিবামাত্র অদ্বৈত বাহগ্ীদারণ করিয়! তদদাদচিত্তে আলিঙ্গন 
করিলেন, চগ্ষু হইতে গ্রেমাশ্র অবিরল ধারায় পড়িত্রে 
লাগিল; ভাবের উচ্ছমে তাহার কণ্ঠবোধ হইয়া গেল, তিনি 
ফেবগ চিত্রিত ছবির নায় দজলনয়নে চৈতনাকে দেখিতে: 
লাগিলেন। নদীদ্গয়ের লঙ্গমস্থান যেরূপ তরগের ঘাঁত প্রতিঘান্ডে 
আলোড়িত ও কম্পিত হইয়া! উঠে, ভক্ততবয়ের সম্মিলনেও 
উন্তয়ের তক্কি তরঙ্গের সংঘর্ষণ হইল, সংঘর্ষিত তরঙ্গমাল! 
ভবদয়গয় অতিবর্তন করিল ; উভয়েই নির্বাক হইয়া! রহিলেন। 
উদভপ্নে অনেকক্ষণ এইন্গ অবস্থায় থাকিয়া মেন চৈতন্য গাই- 
লেন। অদ্বৈভাঁচারম্য চৈভনা 'মপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ হইলেও পাদ্য 
অর্থ্দান প্রভৃতি সেবকোচিত কার্ষো, আপন|কে কৃতার্থ 
মনে করিলেন। অধৈতাচার্যা একদিন গীতার কোন খকত্থানের 
অর্থ বুঝিস ন1 পারিযা মনাহারে নিদ্রিত সর ছিলেন, নিদ্রা- 
বস্থায়ক্কে যেন দিয়! তাহাকে বলিল, তোমার - অভীষ্ট সিদ্ধি 
হইবে? এত্তকাল তুমি যে ভক্ষির জনা অনাহারে সাধনা করিয়া 
তাহা! সফল হইবে । অচিরাং একঅন মহত্ব দেশে, নগরে, - 
এবং ছ্বারে-দ্বারে ছরিলান কীর্তন করিয়া! অফারে ভক্কি বিগরণ 
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করিবেন। চৈতণ্যই যে এই অন্ধিতীয় মহাপুকষ, ইনিই খে 
বঙ্গের দ্বারে দ্বারে হরিনাম কীর্ডন করিধেন ইহা অদ্বৈত্ডের 
অচল বিশ্বাস; সেই চৈতন্য গৃছে উপস্থিত--ইহা অপেক্ষা আর 
তাহার আনন্দের বিষয় কি? তিনি কিরূপে হ্থাগয়ের গভীর 
'ভক্তি প্রকাশ করিবেন এই চিন্তায় অস্থির) কাহারও বাক্য* 
স্ররিতহুইল না) অনেকক্ষণ পরে উভয়ে কিছু শান্ত হইলেন, 
হবদয়ের বেগ হতবল হইল। গদাধর এদৃশ্য দেখিয়! নির্বাক 
খিশ্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়া উভয়ের দিকে চাহিয়। রছিলেন। 
চৈতনাযও অদৈতাচার্য্ের ধর্মালাগ আরম্ভ হইল। অদ্বৈতচার্ধা 
চৈতব্যদেবকে জিজ্ান! করিলেন গ্রভো.! আপনি সর্ধদ।ই 
বলিয়া থাকেন সাধন! ভিন্ন ভক্তি লাভ হয় না এবং তক্কিলাভ 
ন| হইলে চিরশাস্তি ভোগ করিতে পার! যায় না। একথ| সত্য; 
কিন্ত ভক্তির সাধন] কি তাহা এ পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারি 
নাই। চৈতন্য বলিলেন আপনি, আমা অপেক্ষা বদন, এ 
কল বিষয়ে আমি আপনার শিষ্য হইবার উপযুক্ত পাত্র, 
তবে যখন জিজ্ঞাদ। করিলেন যাহা! জানি ও বুঝিয়াছি তাহাই, 
বলিতে সাহমী হই্ুতছি। গ্রাচীন ভক্তগণ বিনয়কে ভক্তির 
প্রথম সাধন বলিয়! গিয়াছেনঃ কোন প্রকার অভিমান 
অন্তরে থাকিলে ভক্তি লাভ হইতে পারে না ইহা তাহাদের 
দঢ় বিশ্বাদ। নিজেকে অপবিত্র ও নীচ মনে করিতে হইবে + 
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শিরে পালন করিতে হইবে । সহিষ,তা ও ক্ষমা ভক্ষির দ্বিতীর 
গাবন। 
“তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষ্,না। 
অমানিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ1 হরিঃ' 
ডণ অপেক্ষা নীচ এবং তরু অপেক্ষা সহিষু না সর্ধবন। 
নৈরভিমানী থাকিয়া! অন্যকে সম্মান পূর্ব্বক সতত হরি-সংকীর্তন 
করিতে হইবে। ভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্তন করিতে 
ইইবে) শরণাপন্ন হইয়। একান্ত মনে তীঁহারই সেকা করিতে 
হইবে; তাহাকে অচ্চনা, বলীন] ও প্রার্থনা করিতে হইবে ; 
এই নবাস্্ সাধন ভক্তিলাভের প্রধান উপায়। ভক্তি ভিন 
জগতের নরনারী একছদয় হইতে পারে না। 
কম্বপচোইপি.মহীপালো বিষ্ঠোর্ভকে। দ্বিজাধিকঃ। 
বিষ্ণভক্তি বিহীনোইপি যততিশ্চ শ্বপচাধিপঃ ॥১, 
চণ্ডালেও বিষুতক্কিলাত করিলে মহীপাল এবং ত্রাঙ্গণ হইছে 
অধিক সম্মানের পাত্র হয় ; ভক্কতিবিহীন ঘতিও 'চগ্ডালের 
সমান; 
| “শু্জং বা ভগবস্ত কং নিষাদং স্বপচং তথা। 
বীক্ষাতেন্জাতি সামান্যাৎ সষাতি নরকং জবস্‌ 11/ 
ভক্তঙ্কে শূড্র, চণ্ডাল বা অনা কোন নীচ জাতি বণিয়! ঘ্বণ! 
করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে নরকগামী হইতে হয়। সকগ এ্রকার 
কপটতা ত্যাগ করিয়া সাধনা! করিতে হইবে তাহা হইলেই 
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বিশুদ্ধ ভক্তি লাঁভ হইবে । এইরূপ অনেক কথার পর অদ্ৈতা- 
চার্ধা বললেনঃ আপনিই বৈষ্ণব দলের এক মাত্র সম্বল ও 
নেতা আমি বুদ্ধ হইয়াছি আমার দ্বারা কোন কারের সুসাধনের 
মন্তাবনা। তাই? ধর্ম ও ধন্মণনুষ্ঠান রত ভক্তগণ যাহাতে উন্নত 
হয় তাহাই আমার ইচ্ছা । অদ্বৈতভাচার্ধয কতৃক কর্তব্য জ্ঞানে 
উদ্দীপ্ত হয়! চৈনন্য আলয়ে আমিলেন। এতদিন পরে চৈতন্য 
দেব বুঝিতে পাঁরিলেন যে ধন্মজগন্ছে তাহার কর্তবা এপর্বাস্ত 
শমম্পন্ন রহিয়াছে; ঠ্ঠাহাকে সমাজের পুষ্টি সাধন ও ধর্খববল বৃদ্ধি 
করিতে হইবেঃ জাত্তি বৈষমাকেশ্টুবীভূত করিয়া সকলকে পৰি 
লাড়বদ্ধূন বাধিতেহইবে । ভক্তি হীন জগতে বিশ্বাসের শক্তি 
'বমাইতে হইবে। হৃদয়ের গভংর প্রদেশে কর্তব্য জ্ঞানের আঘাত 
লাগিল; মহাপুরুষের চিত্ অস্থির হইয়। উঠিল । বিনয়ের অভাৰ 
ছিল না; বলের আভাৰ ছিল না, দৃঢ় গ্রতিজ্ঞার অভাব ছিল না, 
কাজেই উদ্দেশ্য সাধন কষ্টকর হইল না। প্রথমে তিনি হরি- 
স'কীর্তন দলের অধিনায়র হইলেন, ভীহার ভাবোনুত্বতা ও 
ব্যাকুলত। দেখিয়া! পাষওদিগের জড় হবদয়ও স্থির থাকিল না, সক 
লেই কৃতপাপের স্মৃতিতে অনুতপ্ত হইয়৷ কাদিতে লাগিল।' এ্ঁ- 
্ূপে দিন যাইতে লাগিল; চৈতনোর মংকীর্ভনের দল পুষ্ট হইতে 
লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই দঙ্গ এত পুষ্ট হইল যে তাহাদের 
সকলের একত্র অবস্থান ও একগঞ্জে কীর্তন করা সম্ভবপর হইল 
না। সকলের সঙ্গেই চৈহন্যের আত্মীয়তা সংস্থাপিত হইল, 
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(কহ আর কাহাকে ছাড়িয়। থাকিতে চাহেন না দলবদ্ধ হইব! 
ধন্মীলোচনা করা সকলেরই ইচ্ছা) সকলেই প্রেমে উন্মত্ত) 
সকলেই চৈতনোোর অনুগত, টৈতন্যও সকলের প্রতি সমদর্শী । 
এক ধর্ধে সকলে দীক্ষিত, এক উদ্দেশ্যে সকলে উত্তেজিত, 
সকলের দীক্ষ! গুরু এক) এরূপ অবস্থায় পরস্পরের অবিচ্ছিন্ন 
লৌহার্দের উৎপত্তি স্বাভাবিক । ধর্ম সত্রে একগ্রাণতা সংস্থাপন, 
জাতীয় ভাঝ সংরক্ষণ ও ইন্জিয় সংঘমনই টচতন্যের গুঢ় উদ্দেশ্য । 
ধম্মের নীরন তত্বে লোকের স্বাভাবিক আস্থা অসম্ভব ; বিশে- 
ধতঃ প্রাকৃত লোকে শ্বভাব্ঠঃই ঝড় আমোদ প্রিয়; এই জন্য 
, চৈতন্য সংকীর্তন দ্বার! ধর্খ প্রচার সহ্জসাধ্য মনে করিয়া- 
ছিলেন $ কার্ধ]তঃ তাহার উপায়ই বিশেষ ফলপগ্রদ হইয়াছিল। 
চৈতন্য কেবল শাস্ত্রজ্জ ছিলেন না তৎসাময়িক লোকের 
চরিপ্রত আচার, নীতি এবং রুচিতে তাহার বহুদর্শীত। 
ছিল, তিনি যাহা মনে করিতেন শতসহত্র বাধা ও বিপত্তি, 
সন্তবেও তাহ। কার্যে পরিণত করিতেন; কাধ্যক্ষম সাহায্য- 
কারীরও অভাব [ছল ন।) তিনি জীবনের উদ্দেশ্য নির্ণয়ে, 
[চস্তাকুল হইয়া দ্িবাচক্ষে দেখিতেন যে ধন্মজগতে তাহার 
অনেক কাষ করিতে হইবে । অভক্তদিগের হ্থাদয়ে ভক্তি 
সঞ্চার, শাক্তদিগকে বৈষব ধর্মে দীক্ষিত করাও সমাজ সংস্কার 
তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত) এ ব্রত সাধনে তিনি কখন 
পচ্চাৎপদ হন নাই) বিপদ দেখিলেও ভীত হইতেন ন 
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কেবল আজ না হয় কাল হইবে এই বলিয়া সময়ের অপেক্ষা 
করিতেন। 

আদ্ৈভীভার্ধা চৈ তনোর গ্রাতি ধর্মসংস্কারের সম্পূর্ণ ভার দিয়া 
দূরস্থ হইলেন? চৈতন্যের সামাজিক দায়িত্ব বাড়িল; তিনিও এ 
দায়িত্ব শোধে অন্ুপযুক্ত ছিলেন না। সমাজ পু, ধর্শ বিস্তৃত 
ও জাতীয় একপ্রাণতা। বদ্ধিত করিতে উপদিষ্ট হইয়াছেন; 
তাহার হৃদয় আর নিশ্চিন্ত থাকিল না, সমাজের খণ হইতে কিসে 
মুক্ত হইবেন এই চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। এদিকে প্রতিদ্দিন 
সন্ধ্যাকালে মমস্ত ভক্তগণ একত্রিত হুইয়! শ্রীবাস পণ্ডিতের 
বাটাতে সংকীর্তন করিতে লাগিল। গ্রাতিবাদীগণ একাস্ত 
বিরক্ত হইয়া উঠিল; কেহবা রাজদ্বারে অভিন্যাগ, বেহবা 
অন্ধকার রাত্রিতে বৈষ্বদলের নেতৃগণকে হত্যা করিবার 
পরামর্শ করিল; মতৈক্যতার অভাবে কোন পরামর্শই 
কাধ্যে পরিণত হইল না। বৈষ্বদল চতুর্দিক হইতে নানা- 
প্রকারের ভয় পাইতে লাগিল কিন্ত কিছুতেই তাহাদের হদয় 
বিচলিত হইল না; একান্ত মনে তাহার! নিজ নিজ ধর্গুনুষ্ঠানে 
রত রহিল। অবশ্ষে উপায়াস্্রর না দেখিগা গ্রামের লোকে 
জনরব তুিল যে চৈতনাকে ধরিবার জনা নবাবের নিকট 
হইতে নৌকাষোগে লোক আমিতেছে। বৈষনদলে একণা 
প্রচারিত হইবামাত্র অনেকেই পলায়নোদ্যত হ॥ঈ:লন, ক্রমে 
ক্রমে চৈহনা একথ। গুনিলেন, ধন্মের ছন্য বিপদের সন্মখীন 
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হইতে হইবে ইহ! ধর্বীরের অপার আননের বিষয়। চৈতন্য 
শিষ্যগণকে সমুত্সাছে বলিলেন নবাবের নিকট হইতে লোক 
আসিতেছে তজ্জণ্য কাহারও অনিষ্ট হইবে না) আমি নিজে 
ধন্মের জন্য অকাতরে সমস্ত ক্ সহা করিব; তোমরা সকলে 
ধন্মানুষ্ঠানে রত থাক। শিষ্গণকে এইরূপে নিঃশঙ্ক করিয়া 
টৈতন্য সন্নযসীর বেশ ধরিলেন) পরিধানে রক্তাভবসন, গলায় 
উত্তরীয় ও রুত্রাঙ্ষমালা, সর্বাঙ্গ বিভূতিভূসিত, কেশরা।শি উশৃঙ্খল 
'ও জটা সদৃশ, দক্ষিণ হস্তে দণ্ড, বম হস্তে ভিক্ষাগাত্র গ্রহণ করি- 
লেন। অন্থুপম সৌন্দর্যের উপর সন্ন্যানীর বেশ, এক অপৃকা 
দৃশ্য! সন্যাসীবেশে সজ্জিত হইয়া চৈতন্য স্থরধনীতটে বেড়া- 
ইতে লাগিলেন। নিন্মল জলআ্রোত, অবিশ্রান্ত কুল কু 
ধ্বনি, মিকতাময় সুন্দর পুলিন, তরঙ্গের পর তরঙ্গের বিচিত্র 
খেণা, শীতল শীকর সম্পৃক্ত সুমন্দ পবন প্রভৃতি প্রকৃতির 

অবঞ্জিত দৃশ্যে চৈতন্যের ভাব উচ্ছলিঠ হইল? নদীতটে স্থির 
থাকিতে না পারিস্কা উদ্ধস্বাসে শ্রীবাসের ব'টাতে উপস্থিত হই- 
লেন) শ্রীবাম তখন কাধ্যাস্তরে ব্যাপৃত ছিলেন; চৈতন্যুক 
সহসা এরূপ অবস্থায় দেখিয়া শ্রীবাস সশস্কিত ৪ নির্বাক) 
চৈতন্য উত্তেজিত ও উদ্ধত। শ্রীবানকে সম্মুখে দেখিয়া 
চৈতন্য সক্রোধে বলিলেন তুই এখনও নিশ্চিন্ত ভাবে 
গৃহকারধ্যে রতঃ বুড়া অদ্বৈত আমাকে একা ফেলিয়া 
বোথায় গেল? শ্রীবাস চৈতন্যের ভাব দেখিয়া বুঝিদ্তে 
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পারিলেন যে তিনি উন্ন্তগ্রায় ঃ আর কোন কথ! বলিলেন : 
না কেবল নীরবে কীদিতে লধগিলেন। এই রূপ গোল-' : 


যোগে বাটার সকলে ভীত হইয়। নিকটন্ত হইয়া চৈত- 
নাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্ট! করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ 
পরে চৈতন্য গ্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীবাপকে বলিলেন শ্রীবাস ! নবা- 
বের লৌকে ধরিয়া লইয়া যাইবে এভয়ে কি তুমিও ভীত? 
এখনও কি তোমার সে ভয় আছে? ধর্ের জন্য আমি আম্ম- 
জীবন উতৎমর্গ করিয়ছি, যদি কেহ ধরিতে আইসে আমি 
তোমাদের আগে যাইব, আমিই সকল সহ্য করিব, হোমাদের 
কোন ভয় নাই$ এই বলিয়া চৈতন্য নীরব হইলেন? শ্ীবাঁস 
মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া আর বাকান্ক,রণ করিলেন না। 
নবাবের গোক ধরিবে এ মিথ্যা জনরব অল্পদিনেই বিল হইয়া 
গেল। টৈতনোর শিষাগণের আর ভয় থাকিল না; আবার 
সকলে মহাতসাহে সংকীর্তঘন আরম্ত করিলেন। শান্ত দল 
যখন বুঝিতে পারিল যে চৈতন্য আমাচুষিক বঙ্গে বলীয়ান) 
কিছুতেই তাহাকে শাঁসন করা যাইতে পারে না তধন তাছারা 


বৈষ্বদলের বিরুদ্ধাচরণ করিতে নিবৃ্ধ হইল এবং ক্রমে ক্রমে 


চৈতনোর শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিল ধর্থের জয় চির- 
কাল ধর্ম রাজ্যে চলিয়া! আচিতেছে; শাক্তদলকে ফেহ পরা* 
মর্শ দিল না, কেহ তাহান্ধেগের হদয়ে ধর্শের ভাব প্রজ্ছলিত 
করিল না তাহার! আপন! হইতেই ধর্থের পক্ষপাতী হইল, সং 
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শপথের পথিক হইল। আবিকৃত সহজজ্ঞান কখনও মনুষ)কে 
বিপথে লইয়া যায় না) উন্নতি মনুষোর প্রক্কতি_অধোননতি 
মন্ুযোর বিকৃতি ইহ! জগতের ধন্মনীতির অন্রান্ত সত্য। প্রকৃত 
ধশ্ম সমাজ যেখানে প্রতিষ্ঠিত হইবে অধার্টিকের সমাজ সেখানে 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে; যেখানে এশী শক্তির গ্রাহূর্ডাব সে 
খ!নে সামানা মন্ুষ্যের সমষ্টিজনিত শক্তি মুহুর্তের জন্যও 
তিষ্টিতে পারে না। চৈগনোর ধন্মসমাজ অকাতরে সকগ 
অপবাদ সহ্য করিল, গ্রতত্বন্দীগণের ভ্রকুটা দেখিয়াও নীরব 
থাকিল? দময় আমিল, ধর্সের গ্রতিত্বঙ্দীগণ আপন! হই 
বশীতৃত হইল। শাক্তদলও ক্রমে ক্রমে চৈতনাদলের পক্ষপা 
হইল, এইরূপে দিন দিন চৈতন্যের দল ও বল বৃদ্ধি হইল; সক- 
লেই জানিতে পারিল যে নবদ্বীপ হইতে যে ধর্মপ্ন(বন আসি- 
তেছে অছিরাৎ তাহার প্রবল আোতে সমন্ত দেশ ভাগিয়। 
বাইবে। | 
সাগরের জলে প্রতিনিয়ত উত্তোলিত, শোষিত ও বাম্পীরুত 
হইলেও যেমন অন্তর্জলোৎমের অরুশা বলে কখন নিঃশেফিত 
হয় না। অস্তরাত্মাক চিরস্তম বলেও কখন চৈতনোর উদ্দীপনা 
শক্তির স্তিমিত ভাব প্রকাশিত হইত না। চৈতন্য সার্ধ্মজন'ন 
গ্রেমে প্রমত্ত ও একমাত্র ধর্দাচুমোদিত কর্তব্য উদ্দীপ্ত । বিপদে 
ধৈর্য্য, কার্যে অধ্যবসায়, ভবিষ্যতে ও আত্মশক্তিতে স্থির বিশ্বাস, 
দারিড্রো ত্যাগস্বীকার তাহার কার্য্ের প্রধান,অবলগ্বন। ধর্ম 
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সংস্কারক মহীপুরুষগণের উদ্দেশা সাধনের গনথতায় মে দু- 
বিশ্বান আবশ্যক সে বিশ্বীন তীহার মনে সর্বদাই অবিকৃত" 
থাকিত। ঈশ্বরের শক্তি ধাহার সহায়, ধর্ম ধাহার কার্য্ের 
নেতা, সহিষ্ণুতা ধাহার বিপত্তির গ্রতিত্বন্দ, কর্তব্য হইতে 
তাহার পদস্থলন অসভ্ভব। ধশ্মবিঞুব সাঁধনই চৈনোর লক্ষা__ 
এ লক্ষাতেদের মব্যথখর,ভক্কি [.স্তার__সংকীত্তনই এ ভক্তি 
বিস্তারের সহজ-লাধ্য উপায়। পন্তধিপ্রবেই ধন্ম বিপ্লবের ষ্টি 
হর) এই ধন্মবিপ্নবে পাপের শান পুণোর পুরস্কার হয়, নরকে 
সব্গীয় শাস্তি ও ধনের রাজা বছনূল হয়? মাজনুপুষ্ট কুসংস্কাবের 
সমূল বিনাশ, এ্শীশক্তির অভ্ভুল 'কমত। গ্রাদর্শন, মানসিক গন্তির 
পরিবর্তন, অভীষ্টকার্ধোর সফণতায় পরিণাম জ্ঞাপন করাই 
অন্তর্বিপ্রবের কার্ধ্য। এ বিপ্লব তাগন্বীকার, নিংস্বাথ” ভাল 
বাসা, সমদর্শাীতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! চাই, চৈতন্য কিছুরই 'অভাবী 
নহেন। তিনি জগতের শন্গিকে উপেক্ষা করিয়া আত্মশক্তিকে 
কার্ধযসাধনের প্রধান বল মনে ক্রি'লম। তিনি আন্গ আভা- 
স্তরিক বলে বলীয়ান, নমন্ত জগত একীভূত হইয়াও তাহার 
দৃঢ় বিন্যস্ত পদকে রেখামাত্রও বিচলিত কক্জিতে পারে না, বঙ্গে 
বজ্জ সমষ্টির আঘাতও তাহার কহে অকিঞ্চিংকর 'যাতনাদায়ক। 
আজ চৈতন্য ধর্শববীর-_নোপোলিয়ন, ওয়েলিংটন, ওয়াসিংটনের 
নযাক় রণবীর নহেন ; আজ টচৈত্চম্য ধর্থধুদ্ধের নেক্ড_-খার্মাপলি, 
পীরামিস, ওয়ার্টালু, থানেশ্বর, হলদিঘাট, ছার যুদ্ধক্ষের 
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নহে__ছুর্গম মানপক্ষেত্র তাহার যুব্ক্ষেত্রঃ তিনি আজ সম্মুখীন 
“অরক্ষিত শক্রশরীর ভেদ করিবেন না, পরোক্ষেজাতীয় হৃদয়ে 
,ধর্শের বল সঞ্চিত করিবেন। অদ্বৈত তাহার হয়ে যে. 
 কর্তবাজ্ঞান নিহিত করিয়াছেন, তাহার উত্তেজনায় তিনি 
আঁজ সমস্ত জান্তিকে একজাতি করিবার জন্য প্রমন্, ধর্মকে 
কেন্দ্রীভূত কার! তিনি আজ সমাজ সংস্কার, সাম্য ও ভ্রাতৃভাৰ 
সংস্থংপনে একাগ্রচিত্ত ; ধন্ম ই ধাহ।র নেতা! ও অবলম্বন, ধর্মে 
জন্য ধাহার জন্ম ও জীবন তাহার অধঃপতনের পরাজয়ের বা 
কর্বব্য স্থলনের সম্ভীবন! অতি অল্প। তিনি আজ যে উদ্দেশ্য 
সাধনে উন্মত্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে উদ্দেশো যদ্দি একজন বঙ্গবানীও 
নাচিত তাহা হইলে জাতীয় একপ্রাতার মূল এত বিচ্ছিন্ন 
ও শিথিল হইত না, জাতীয় উত্তেজন] বিলুপ্ত হইত না, বৈষ- 
য্যের সংঘর্ষণে বঙ্গদেশে ছুরদাশাগ্রন্থ, পদদলিত ও হীনসর্বস্থ 
হইত না। যে সাম্য সংস্থাপনে চৈতন্যের জন্ম, সেসাম্য 
পতিত ভারতের অন্থ্যখখানের প্রথম পোপান। নবদীক্ষিত 
শিষ্যগণ লইয়া তিনি আজ টৈষম্য বিচ্ছিন্ন ধর্মাক্ষেত্রে উপস্থিত, 
এক্ষেত্রে শাক্তদল তাহার প্রতিদ্বন্দী ; প্রতিছন্দীর সংখা অধিক 
দেখিয়া তিনি হীনবল, ভীত বা পশ্চাৎপদ হইলেন না, জ্বাথ" 
পর ও অধার্শিক জনের বলের সমগ্িকে অনল শিখায় ভৃণপুঞ্ত 
মনে করিলেন। তাহার মনে স্থির বিশ্বাস ছিল ধে বিচ্ছিন্ন 
একতা ও লক্ষ্যে অটল দৃষ্টিই প্রক্কতবল, শাক্তদিগের এ. 
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অভাব তাহার চক্ষে মুষ্তিমান। শাজদছ্চের মতবৈষম্যই থে 
ডাহাদের অস্তদৌরর্বলোর পরিচাঁয়ক তাহা তিনি বুঝিতে পারি- 
লেন। এক উদ্দেশ্যে শাক্তদল উত্তেজিত হইলেও উদ্দেশ্য, 
ল'ধনোপায়ের সহায়তার অভাবে গ্রতিদ্বন্দীগণ আপন! হইতেই 
বশীভৃত- হইবেষ্টহ! তাহার অটল বিশ্বাস নিজের শিষ্যবর্স 
ভক্তিতে মাতোয়ারা, এক কার্য্যে উত্তেজিত, এক নেতার 
আদেশে ও শিক্ষায় দৃঢ়সংকল্প ও ভ্রাতৃভাবে একপ্রাণ। এইরূপ 
অনুকূল বলে বলীয়ান হইয়া চৈতন্য ধর্মসংস্কারে সম্পূর্ণ উদ্যোর্গী 
তইয়াছেন ; এমন সময়ে সংবাদ আসিল অস্থিতীয় ভক্ত নিত্যা- 
নন্দ নন্দন আচার্্যের বাঁটীতে উপস্থিত। দুর প্রবাহিত 
সাগরোদেেশে নদী যেমন ধাবিত হগ্স, নিত্যানন্দও মথ্র! অব- 
স্থিতি কালীন চৈতন্যের প্রগা় ভক্তির কথা শুনিয়1 তাঁহাকে 
দেখিবার জন্য সেইরূপ নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। চৈতন্য 
নিভানন্দের আগমন সংবাদে আনন্দে অধীর হইয়] তাহাঁকে নিজ 
আলয়ে আনিবার মানসে সদলে নন্দন আচার্ষের বাটাতে 
গেলেন। বেগবতী নদীদ্বয়ের ঘাত প্রতিঘাতে যেরূপ ভীধণ 
লহরীলীলার স্থষ্টিহয় ভক্তত্বয়ের সশ্মিলনে উভয়ের হৃদয়েও সেইরূপ 
ভাবের উচ্চাস উঠিল। চতুর্দিকে চৈতন্যের শিষ্যগণের 
আনন্দস্চক ধ্বনিতে নবদ্থীপ নিনাদিত হইল! 

নিত্যানন্দ ও চৈতন্যসদূশ প্রত্ভিভাশালী মহাপুরুষ, এক 
জন সন্গযাস। সহবাসে ইহার শৈশব, €পীগণ্ড ও কিশোর কা 
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,অতিবাহিত্ঠ হয়। বীরভূম অঞ্চলে একচাকা গ্রামে হাঁড়ওবঝার 
উরমে পদ্মাবতীর গর্ভে এই, মহাপুরুষের জন্ম হয়। একদিন 
একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হাড়ওঝাঁর বাটাতে উপস্থিত হন? নিত্যা- 
নন তখন নিতান্ত শিশু; তিনি একমনে বাহিরে বসিয়া! খেল! 
করিতে ছিলেন, সন্ন্যাসী শিশুর আকারগর্তী অপূর্ব্ব লক্ষণ 
দেখিয়া তাহার ভাবী জীবনের কল্পনা করিতেছেন, এমন 
সময়ে হাঁড়ওঝা বাটীর দ্বারে সন্ন্যানীকে দেখিয়া সাদরে তাহাকে 
বাটার মধ্যে আনিয়া বসিবার আপনাদি দিয়! অতিথি সৎ- 
কারের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। হিন্দুর শাস্ত্রে অতিথি সর্ব 
দেবময়) আ্বুতরাং অতিথি সেবা পুণ্যের কাঁধ বলিয়। সক- 
লেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। পরিত্রাজক সন্নযানী হাঁড়ওঝার প্রার্থ- 
নায় আতিথা স্বীকার করিলেন; 'আহারাঁদি শেষ হইলে সন্নযাদী 
নিত্যানন্দকে ভিক্ষা প্রার্থনা! করিলেন ; হাড়ওঝ। প্রার্থন। শুনিয়া 
বিশ্মিত! কিকরিবেন কিছুইস্থির করিতে না পারিয়া পন্পা- 
বতীর নিকট আনুপূর্ব্বিক সমক্ত বিবরণ বলিলেন / মায়ের প্রাণ 
কাদিয়া উঠ্ঠিল$ একমাত্র পুত্রের আশায় তাহারা এতদিন 
বাচিয্নাছিলেন এক্ষণে কিরূপে বাঁচিবেন এই চিন্তা অসহ্য হইয়া 
উঠিল । স্বামী ওত্ত্রী উভয়েই একমাত্র পুত্রের ভাবী বিরহ 
স্মরণ করিয়! শোকার্ত হইলেন কিন্তু পারব্িক অমঙ্গল আশঙ্কা 
করিক্পা! দৈবপ্রেরিত অতিথির ,ভিগ্ষা প্রদানে অসম্মত হইলেন 
না; অন্তরের দুর্বিষহ কষ্টে সন্ন্যাসীকে পুত্র দিলেন। এরূপ 
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কথিত আছে যে পুত্রশোকে দল্পতী দ্বয় তিন মাস অনাহারে 
দিন কাটাইয্লাছিলেন। দানশীলতা এবং ত্যাগ স্বীকারের, 
এরূপ জীবন্ত দৃষ্টান্ত অতি বিরল। স্থশোপণিত-পুষ্টসস্তানকে কোন, 
জননী অপরিচিত এবং অনিশ্চিতজীবন সন্রামীকে ভিক্ষা 
দিতে পারে? বার্ধকোর একমাত্র আশ্রয়, বিপদের এক- 
মাত্র অবলম্বন, আঁধার সংসারের একমাত্র প্রদীপসদূশ 
সস্ভতানকে কোন পিতা মাতা চিরজীবনের জন্য বিদ্রায় 
দিতে পারে? যে জীবনের উপর ছুইটা জীবনের সম্পূর্ণ 
নির্ভর সে জীবন ভিক্ষা প্রদান কিরূপ ধন্মভয়ের, উদ্দা- 
রতার ও মহান্‌ ভাবের আদর্শ দৃষ্টান্ত! অতিথির অপমানে 
সংসার শ্ীহীন হইবে, ছুর্দিন উপস্থিত হইবে এই ভয়ে দম্পতী- 
দয় সন্নাসীর প্রার্থন। অগ্রাহ্য করিতে সাহুদী হইলেন না। 
কুসংস্কার হইলেও কেমন স্থির, পরিত্র ও জীবন্ত বিশ্বাস। 
সন্ন্যাসী কর্তৃক নানাশাস্ত্ে সুশিক্ষিত হইয়া নিত্যানন্দও যৌবনে 
সন্যান ধন্ম গ্রহণ করেন এবং দেশে দেশে হরিনাম প্রচার 
করিতে থাকেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় সকল তীর্থস্থান 
ন্রমণ করিয়! তিনি মথুরায় একটা নন্ন্যাদাশ্রম স্তাপন করেন্‌ঃ 
তাহার প্রভূত আধ্যান্মি* বলে মে সময়ে আর্ধাদিগের প্রসিদ্ধ 
সলীর্থস্থান কাশীর পণ্ডিতগণও বিশ্মিত হইয়াছিলেন। সঙ্জনের 
সহিত সজ্জনের পরিচয় ভক্ের সহিত ভক্তের সহানুভূতি এবং 
এক ধর্মাবলদ্বীদিগের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃভাব প্রকৃতি 
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দিদ্ধ-ধন্ম'রাজো এ নিয়ম অলঙজ্ঘ। নিত্যাননদ লোকের 
মুখে চৈতন্যের গ্রেমোম্ত্বস্তার কথা শুনিতে পাইয়া আনন্দে 
বিহ্বল হইলেন; তিনি যে তক্তিতে পাগল দে ভক্কিতে আরে! 
গাগল আছে ইহা তাহার নিকট থে কিরূপ স্থখের সংবাদ, 
কিরূপ উতৎসাচ্ের অন্ততেদী মন্ত্র এবং কিরূপ আশা পূর্ণ 
ক্যো্তিঃ তাহা ভাবুকের কল্পনার বিষয়। চৈতন্যের অশ্রতপূর্বব 
ভক্তির কথা শুনিয়া নিত্যানন্ন স্থির, হইতে পারিলেন না। 
কঠিপর় বিশ্বন্ত শিষ্ষোর সহিত পদকব্রজে নবদ্বীগে উপস্থিত 
হইলেন। বৈঞঝবদল মহা আনে হরিনামের ধ্বনিতে গগণ 
কিদীর্ণ করিয়া নিত্যাননাকে স্বদলে গ্রহণ করিলেন । চৈন্ভন্যের 
সহিত নিতাঙননের মিলনে তক্কদল পু$াবয়ব এবং প্রবল শ্তি- 
দ্বর একত্রিত হইল। যে সময়ে বঙ্গদেশে অনীম উৎসাহের 
আকর টৈতনোর সংক্গ প্রগাঢ় বিজ্রনাপূর্ণ নিত্যানন্দ মিলিয়া 
হিন্দুদম'জে ধম্মপংস্কাবের নৃন্তন পতাকা উড্ভীন করিলেন; 
ঠিক সেই সময়েই জব্মানিদেশে অতুল অধাবসারশীল বাগ্ীপ্রবর 
মার্টিন লুগারের সঙ্গে সুপর্ডিত স্বলেখক ও সুধীর প্রকৃতি 
মিলাঙ্কপান (8101900000 ) মিলিত হইয়া পোপের সিংহা- 
সন কীপাইয়! ইউরোপে ধর্স-স্করের নৃতন ধবজা প্রোথিত 
করিতেপ্ছলেন। চৈতন্যের গভীর, ভক্তি ও নিত্যানন্দের 
অতঙলম্পর্শী বিজ্ঞতা একত্রিত হুইল, ধর্ংস্কারের ্বর্ভেদী 
ভেরী বাজিয়া উঠিণ! আর্গ্যসগাজে জ্ঞানমিত্র! তক্কির এই 
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প্রথম জন্ম; পূর্বে বৈধ অর্থাৎ সাধনপরতন্ত্! ভক্তি 
বলবতী ছিল চৈতনা অট্হতুকী মহা ভাঁবময়ী ভাক্তর ভাধ, 
জগতে প্রথম প্রচারিত করিলেন। পূর্বতন মহাপুরুষগণ 
ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব মবহেল! করিয়া কেবলমার জ্ঞানও বিজ্ঞানের 
সাহায্যে তাহার শু্ষন্বরূপ চিন্তা করিতেন ; কিন্তু চৈতন্য 
এবং তাহার সম্প্রদায় আননস্বরূপ ব্যক্তিত্ব পূর্ণ ঈশ্বরের 
উপাসনায় নিবিষ্টচিন্ত হইলেন) এইরূপে ধর্মের এক মহা- 
বিপ্লব উপস্থিত হইল; পাপীর শঙ্কা, ধার্মিকের উৎসাহ বাড়িল: 
্শারাঙ্গ্যে তুমুল দংগ্রাম বাধিল--এ সংগ্রামে তক্তি ও বিজ্ঞতাই 
জয়লাভ করিল। বৈষ্ণবেরা বলেন চৈতন্য শ্রীরু্ণ ও নিত্যানন্দ 
ঝলরামের অবতার ; চৈতন্য-চরিতামুতে ও লিখিত আছেঃ 
“নেই নন্দন্ুত ইহ! চিতনা গৌসাই । 
সেই বলদেব ইহা নিত্যানন্দ ভাই | 

অতি অল্লকালের মধ্যেই চৈতন্য ও নিত্যাননের মধ্যে 
বিশেষ সন্ভাব জন্মিল; সহোদর ভাহ্‌দ্বয়ের মধ্যেও এরূপ 
সস্ভাব অতি বিরল) কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া! থাকিতে পারেন 
না; উভয়েরই শক্তি, ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞ! একলক্ষ্ে নিবিষ্ট) উভ- 
মনেই ধশ্মনংস্কারে একপ্রাণ, এক কর্তব্যে উত্ভেজিত। ভক্ত- 
গণের: এই মহা আননে'র সময় অগ্বৈতচারধ্যকে অনুপস্থিত 
দেখিয়! চৈতন্য তীহাকে নবন্বীপে আনিবার জন্য শাস্তিপুরে 
হোক গাঠাইলেন। অগ্থৈত সংবাঁদদাতার মুখে চৈহন্যক্কত 
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সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন, তথায় আর 
অপেক্ষা নাকরিয়] নবদ্ধীপে আদিলেন। চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও 
অধ্বৈাচার্ধা: একত্র সম্মিলিত হওয়াতে বৈষ্বদলের বল 
সমধিক বৃদ্ধি হইল। আদ্দৈ তাচার্ধ্য চৈতন্যের পূর্বে প্রহুর্ডুত 
'হইয়| ভক্তির পথ কথঞ্চিৎ উন্মা,ক্ত করিয়াছিলেন। এখন সেই 
মুক্ত পথে ত্রিজ্রোতার প্রবল গ্রবাহের ন্যায় সাধকত্রয়ের ভক্তির 
আোত ছুটিয়। চলিল ! | 

ভক্তত্রয়ের সম্মিলনের কিছুদিন পরে পুগুরিক বিদ্যানিধি 
নাঁম। জনৈক তক্ত ও বিষয়াশক্ত পঞ্ডিতের আগমন বার্তা নব- 
দ্বীপে প্রচারিত হইল; চৈতন্য কৌতুহলাবিশিষ্ট হইয়া গদা- 
ধরের সঙ্গে নবাগত তক্তকে দেখিতে গেলেন। চট্টগ্রামে পুগু- 
রিক বিদ্যানিধির জন্ম হয়? জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া পূর্বে নবন্থীপ 
বাসী হইয়াছিলেন ) বৈষয়িক কার্যযান্থুরোধে পুনর্ধাঁর জন্মতূমিতে 
গমন করেন । টচতন্য যখন দেশ ভ্রমণে পূর্ববাঙ্গালাঁয উপস্থিত 
হন, তদ্দেশবামা সকলেই ইহার আচার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিল 
ইঞ্ার প্রগ!ঢু ভক্তির কথাও তদ্দেশবাদীর অজ্ঞাত ছিল না। 
পুণরিক বিদ্যানিধি চৈতন্যের অশ্রুতপুর্বব ভক্তির কথা অবগত 
হইয়া নবদ্ধীপে উপস্থিত ভইলেন। তীহার বিষয়া সরাগ, বেশ- 
ভূষার পারিপাট্ট, পার্থিব এশ্বধ্যে মততত1 দেখিয়া দর্শনার্থী বৈষ্ণব 
গণের আস্তরিক বিরক্তি জন্রিল। সর্বাপেক্ষা চৈতনোর নঙ্গী 
গদাধর গ্রকাশারপে বিদ্1ানিধির গ্রাতি আন্তরিক অশ্রদ্ধা প্রকাশ 
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করিলেন। চৈতন্যের আদেশক্রমে তীয় পিষ্যগণ কর্তৃক ভাগব্‌- 
তের কতিপয় শ্লোক পঠিত হইলে বিদ্যানিধি গ্রেমাবেশে স্থিঃ 
থাকিতে পারিগেন না; উপস্থিত বৈষ্ণবগণ বিদ্যানিধির গভীর 
প্রেমের উচ্ছাস দেখিয়া বিশ্মিত, মুগ্ধ ও কৃততশ্রদ্ধার জন্য 
অনুতপ্ত হইলেন) গদাধরও কৃতাপরাধের জন্য বিদ্যানিধির 
নিকট ক্ষমাপ্রার্থী এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহার নিকট 
দাক্ষিত হইলেন। চৈতন্য বিদ্যানিধিকে সঙ্গে করিয়। স্বীক্ম 
-আলয়ে প্রত্যাগমন কারলেন। ভক্তের মেলা আরম্ত হইল; 
অবিশ্রান্ত নংকীঞ্ড নে কাহারও বিরক্তি, ক্লান্তি বাবিরতি নাই ঃ 
হৃদয় অনন্ত ভ.স্তরসে আদ্র সজীব ও গ্রফুল্প। সরলচিত্ত 
ভক্তগণ ভ্রাতৃনির্বিশেষে সংকীন্তনে দিন কাটাইতেছেন 
এমন সময়ে শচীদেখা একদিন রজনীযোগে স্বপ্ন দেখিলেন যে 
চৈতন্য ও নিত্যানন্দ শিশু হইয়। ধুলি খেলা করিতেছেন, খেলা 
করিতে ঝরিতে নিত্যানন্দ শচাদেবীকে বলিলেন মা! গ্রামার 
ধা পাইয়াছে, খ।ইতে 'দাও। প্রভাত হইবামাত্র শটীদেবী 
চৈতন্যকে স্বপ্নের আহ্পুর্বিক বৃত্তা বলিলেন; চৈতন্য 
জননীকে “একথ। গোপনে রাখি” এই বলিয়। ভোজনের জন্য 
নিত্যানন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়। পাঠাইলেন। নিত্যাননদ স্নানান্তে 
টচৈতন্যের আলয়ে আমিলেন; আহারাস্তে দিবাবসান পর্যযস্ত 
সংকীন্তন হইল। আমরা অনেক অন্থন্ধানে চৈভন্যের 
প্রধান ভক্তগণের নাম সংগ্রহ করিয়াছি। বিদ্যানিধি, গদ1ধর, 
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হরিদ।স, হিরণ, মুরারি, জগদানন্দ, বাস্থদেব, ্রীধর, শুক্ান্বর, 
বুদ্ধিমন্তর্থা, শ্ীমান, কাশীশ্বর, ত্রহ্মাননা, পুরুযোত্তম প্রভৃতি 
ভক্তগণই চৈতন্যের সংকীত্র্নের প্রধান সহায় ছিলেন। 
কখন শ্রীৰাসের গৃহে, কখন ব1 চন্দ্রশেখরের গৃহে, কখনবা 
চৈনন্যের নিজ গৃহেও কীন্ন হইত। বৈষ্ণব্দল বিশেষ পুষ্ট 
হওয়াতে তিন চারিদলে ভাগ হইয়া সংকীত্রন আারস্ত হইত 
কিন্ত প্রেমাবেশ হইলে সব দল এক হইয়া যাইত। এই সময়ে 
টৃষ্কবগণের নিশীথ সংকীর্তন আরম্ত হইল, দিবারাত্র হরিনামে 
নবন্ধীপ নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইন্তে লাগিল! 

ংবীব্বনস্থানে শান্তদলের কিন্বা অন্য কোন লোকের 
প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল ) এজন্য নবদ্বীপবাদী অন্যান্য ধশ্মাবপর্থী- 
গণ সংকীর্তনে আন্তরিক বিরক্ত হইয়। বৈষ্বদলের প্রতি 
অত্যাচার আরগ করিলেন। কোন নৃত্তন ধর্মের প্রচার 
সময়ে সকল দেশেই এরূপ অত্যাচারের ঘটন। ইতিহাসে পাওয়! 
যায়, সক্রেটিসের মৃত্যু, মহম্মদের মন্ধা হইতে মদ্দিনায় পলায়ন 
মার্টিন লুথারের রাজদ্বারে অপমান, রাজা রামমোহন রায়ের 
প্রতি হিন্দ্দলের শত্রুতা ইহার জলস্ত সাক্ষ্য। শাক্তদলের 
অত্যাচারে বৈষ্ণবগণ ভগ্মোৎসাহ হইলেন নাও প্রত্যুতঃ ধন্ম- 
প্রচারে আরো দৃঢ়কল্প ও উৎসাহিত হইলেন। টৈতনা, 
দিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে নেত1 পাইয়া বৈষ্ণব্দলের নির্ভাকত! 
পূর্বাপেক্ষ। বৃদ্ধি গাইযাছিল ? শাক্রদলের অত্যাচারে চৈতন্যের 
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কোন খিষাই ভগোদ্যম হইলেন না কাজেই অত্যাচারী, 
গণ নিবৃত্ত হইল। ৰ 
চৈতন]দেনের স্বভাব অতি উদার ছিল। অবকাশ গাইবেই | 
শ্িনি গ্রতিবাগিগণের বাঁটাতে বেড়াইতে যইতেন এবং ছোট 
ছোট বালকদিগের সঙ্গে মহাআননে খেল! করিতেন। এক 
দিন তিনি গঞ্গার ঘাট আসিতেছিরেন এমন সময়ে একজন 
্রা্মণ মামিয়া তাহাকে বলিল তুমি কাল আমাকে তোমাদের 
সংকীর্জন শুনিতে দাও নাই, তোমায় যেন কখন সংসারে 
থাকিতে না হয়? ত্রাঙ্মণটী এই বথাবলিনা তাহার উপবীত 
ছিড়িয়া দিল) তিনি কোন কথাই বলিলেন না কেবল ত্রাক্ষণের 
মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। এাক্ষণটা মনে করিয়া 
ভিল, যে চৈতন্য এইরূপ অনায় ব্যবহারের প্রতিশোধ লই. 
বেনকিন্তু যখন দেখিল্ল যে তিনি কিছুমাত্র বিরক্ত বা অস্ত 
হইলেন না তখন নিজেই কিছু অগ্রতিত হইয়া চলিয়। গেল। 
নৈতনা, নিভ্ানন, অগৈত ও বিদাানিধি সন্মিলিভ হইয়! বৈষ্ণব 
ধের মাহাত্া কীর্তন করিতেছেন এমন মময়ে হরিদায ঠাকুর” 
(ঘন হরিদাস ) ইহাদিগের সঙ্গে সিলিত হইলেন। হরিদাসের 
দয় অনস্ত ভক্তির উন্যাক্ত উৎদ। শাস্তিগুর অঞ্চলে বুড়ন গ্রামে 
হরিদাগের জস্ক হয়; কাহার নিকটে ইনি ধরশ দীক্ষিত হন নাই, 
শাস্তিপুরের সরিহি বেনাপোলের বন মধো হরিদাস ধ্যান 
মংকীর্ঘন করিতেন। ইসলাম ধর্মী ত্যাগ করিয়া বৈধব ধর্ম, 
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গ্রহণ করায় হরিদ।ন নবাব এবং কাঁজীকর্তৃক অপাদস্থ, গ্রহীরি্ও 
'জন্লমগ্র হইয়াও স্বীয় ভক্তি অচল রাখিয়াছিলেন। গ্রামস্ত 
জমিদার প্রেরিত বেশা! দ্বার! হরিদামের ধান ভঙ্গের চেষ্টা 
হইগাছিন কিন্তু বেশযাদারা প্রনুর হইয় ধ্যানে ক্ষান্ত হওয়া 
দুরে থাকুক হরিদাস বেশাাকেও বৈঝব ধর্থে দীক্ষিত করিয়া- 
ছিলেন। ধাঁহার তক্তি এত অটল, ধাহার হৃদয়ের বল এত দৃঢ় 
তিনি আজ চৈতন্যের সঙ্গে ধর্মপগ্রচারে একভ্রিত হঈলেন। 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে গ্রবাহিত নদী সকল যেমন দেশান্তর সিক্ত ও 
উর্বর করিয়া পরিশেষে সাগরে আত্মসমর্পণ করে ॥ নিতযানন্ম, 
বিদ্যানিধি, হরিদাস গ্রভৃতি মহাত্বাগণও সেইরূপ ধশ্শে দীক্ষিত 
হইয়। চৈতনোর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন । টচতনা ভক্তির, 
নিত্যানন্দ বিজ্ঞতার, অধ্ৈত বহুদর্শিতার, শ্রীবাস উৎদাহের 
এবং হরিদান অটল ভক্তির পরাকাঠ্। দেখাইয়া জগতে চিরম্মন- 
নীয় হইয়াছেন। ট্ষ্বগণও ইইাদিগের অবতার নির্ণয় 
করিতে বিমুখ হন নাঁই। তাহার! বলেন চৈতনা ভগবানের, 
নিত্যাননা ফলরামের, অদ্বৈত মহাদেবের, শ্রীবাম নারদের ও 
হরিদাস ত্রক্ষার অবতার। ধর্ম, রক্ষার জন্য চিরকালই মহা- 
ুরুষগণ সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন? কেবল অসাধারণ গুণের 
জন্যই গতগ্রাণ মহাপুরুষগণ অবতার ভ্রমে পৃজিত হইয়! 
থাকেন) লোকেও ভ্রান্ত হইয়া! তাহাদিগের জন্ম ও মৃত্যুকে 
আবির্ভাব এবং.তিরোভাব বলিয়া থাকে। টৈভাদেব ফোন 
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মহাশক্তির অবতার কি ন1 তাহ। প্রমাণ ররা মহজ নহে, তবে 
তিনি যে একজন অনাঁধারণ পুরুষ তদ্ধিষয়ে কোন সম্প্রদায়েরই 
সন্দেহ হইতে পারে না। যদি মহম্মদ, পার্কাঁর, লুথার, ষীশ্ড ও 
নানককে মহাশক্ির অবতার বলিতে হয়; তাহ! হইলে 
চৈতন/কে অবতার বলিতে কাহারও যুক্রিমূলক আপত্তি 
থাকিতে পারে না । * 
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এক দিন মহাত্মা চৈতন্য শিষ্যগণের সহিত ধর্মালাঁপ 
করিতে করিতে বলিলেন দেখ সংসারের ধর্মহীনত। দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতেছে॥ লোকের মনে তক্তি নাই, ভয় নাট, বিশ্বা্ 
নাই ? কেহই মুক্তির গথ খোঁজে না; পাঁপের অত্যাচার, দারিয্রয- 
তার কঠোরতা, ভক্তিহীন শুফ জীবনের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে 
আমি নিতাস্ত বািত হইয়াছি। তিনি এই বলিয়া নিত্যানন্দ 
ও হরিদাসকে আদেশ করিলেন'যে, তোমরা! আজ হইতে নব- 
দ্বীপের প্রতি গৃছে গিয়া এই মাত্র প্রার্থনা কর যে, “হরিনাম 
ভজ, হরিনাম বল, হরিনাম শিক্ষা কর, সমস্ত দিবস এটরূপে 
নবর্ধীপের গৃহে গৃহে বেড়াইয়া গ্রতি রাত্রে আমাকে দিবসের 
গমস্ত কাধের বিবরণ দিবে। নিত্যানশ্ এবং হরিদাস টচত" 
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“মোর আদেশে প্রছুল্ল হদয়ে হরিনাম কীর্তন করিতে বাছুর 
হইলেন এবং পুতি গৃহে গিয়া “তোমরা হরিনাম ভজ, হরিনাম 
বল, হরিনাম শিক্ষা কর” এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগি- 
লেন। সঙ্জনের হৃদয় উদ্রিক্ত হইল, প্রেমের নিরুদ্ধ উৎস 
খুলিয়া গেল শতধারে প্রেমের প্রজ্রবণ হইতে প্রেমবারি উৎ- 
ক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। নবন্বীপের সকলেই জানিতে পারিল 
মহাপুরুষ চৈতন্যদেব আজ হইতে প্রকাশ্যরূপে ধর্ম প্রচারে 
্রশ্ী হইয়াছেন ঃ এতদিন যাহা কেহ করিতে পারেন নাই আজ 
তাহা হইতে চলিল; চতুদ্দিক হইতে নিত্যানদ ও হরিদাসের 
কীর্তন শুনিৰার জন্য জনতা হইতে লাগিল । এইরূপ প্রতিদিন 
নিত্যানন্দও হরিদ।স নাম প্রচার করিয়া! রাত্রিতে চৈভন্যের 
নিকট গিয়। গ্রত্যাহিক ঘটনায় বিবরণ দিতে লাগিলেন | 
টচৈতনাও নিজের ব্রত পুর্ণ হইতেছে শুনিয়া সমধিক উৎসাহে 
ধর্দের দুবোধ্য তত্ব সকল সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য যত্র 
করিতে লাগিলেন । পাষগুদলের প্রাণে নার্কজনি ক প্রেমের গ্রচার 
পহ্‌ হইল না; গোপনে গোপনে বৈষ্বদলে+ বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হ- 
ইতে লাগিল ;নিতানন্দ ও হরিদাসকে কীন্ত'ন করিতে দেখিলে 
পাষগুদলের! লাঠী লইয়া প্রহার করিতে উদাত হইত,টিল নিক্ষেপ 
করিয়া সংকীর্তনের ব্যাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা করিত এবং সর্বদাই 
উপহাস করিয়া তাহাদের বিরক্তি উৎপাদন করিতে প্রয়াস 
পাইত। প্রচারক তয় পাষগুদলের নিম ব্যরহারে, বিমা রঃ 
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দ্ধ বা বিরক্ত হইলেন ন1) ধর্মের জন্য অকাতরে সকল কষ্টই 
সহা করিতে লাগিলেন। এইরগে প্রচার কার্ধা চলিতে লাগিল। 
একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাস ধন্খ গ্রচাঁরে বহির্গত হইয়! 
বেখিলেন পথের পার্খে' ছুই জন মদ্যগায়ী পড়িয়া! রহিয়াছে 
তাহারা মধ্যে মধ্যে মারামরি ও গালাগালি করিতেছে এবং 
পথের লোকদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাইয়! আমিতেছে। 
নিত্যানন্দ কিছুই বুঝিষ্ঠে না পারিয়া একজন পথিককে জিজ্ঞাস! 
করিলেন পথের পাশে এ যে ছুই জন লোক ধুলায় লুষ্ঠিত হই- 
তেছে এবং মারামারি করিতেছে উহ্নারা কোথায় থাকে, কি 
জাতি, কেন ওরূপ করিতেছে? সেব্যক্তি কহিল মহাশয়! 
উহারা ছুই ভাই ব্রাহ্মণ সন্তান, সর্বদা মদ্যপান করিয়৷ উক্ত 
থাকে; চৌধ্য, পরদার, নরহত্যা, গোমাংসের সহিত স্রাঁপান 
গ্রভৃতি জঘন্য কার্য উহার সর্বদাই নিযুক্ত; উহবাদিগের 
অত্যাচারে আমাদের ধন, মানঃ প্রাণ কিছুই নিরাপদ নহে £ 
সন্ধ্যা হইলে কেহই উহাদের জন্য ভয়ে বাটার ্াহির হয় না 
সকলেই উহাদের জন্য সশঙ্কিত থাকে । পাপের এই বিকট 
দৃশ্যে নিত্যানশ্বের হৃদয় গিয়া! গেল) তিনি ভাবিলেন সং- 
সারে এ নরকের সৃষ্টি হয় কেন? এ নরক যদি আধার হ্থগায় 
ভাবে পূর্ণ হইয়া স্বর্গ না হয় তাহা! হইলে আর জগতে ধর্শোর 
জয় কোথায়? বাস্তবিক পাপের দৃশ্যে ধার্থিকের হৃদয়ে ধর্শের 
প্রথর তেজ দবিগুণীতূত হইতে থাকে ও গ্রতিক্ঞার বল বৈদ্যুতিক 
থ 
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শক্তিতে মনোরাজা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। ধর্মারাঁজ্যে চির- 
'কালই পাপ পুণোর তুমুল সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে ; যিনি 
পাপের সংগ্রামে জয়ী; তিনি মহাপুরুষ, তিনি জগতের আদর্শ 
ও আরাধ্য । এই টপশার্চিক দৃশ্যে উদ্দীপ্ত হইয়া নিত্যান নদ 
হরিদাসকে বলিলেন হরিদাস! জগতে যে এমন পাপী আছে 
ইহা আমি পূর্বে জানিতাম না, বাহ! হউক যেরূপেই পারি 
এই ছুই জনকে সংপথে আনিতে হইবে; তুমি আমার সহায়" 
হও ভাহা হইলে নিশ্চয়ই কৃতকার্ধ্য হইব। এইরূপ স্থির করিয়া 
ছুই জন মদ্যপাঁয়ীঘ্বয়ের নিকট গিয়া বলিলেন ভাই হে! তোমরা 
হরিনাম ভজ, হরিনাম বল, হরি ভিন্ন পাঁপীর আর কোন উপায় 
নাই, তিনিই পাপীর একমাত্র সহায় তোমরা একবার প্রাণ 
খুলিয়া তাঁহাকে ডাক, তোমাদের সকল দুঃখের অবসান 
হইবে। পাপীদয় কীর্ডতনের চীৎকারে মস্তক তুলিয়া! মহাক্রোধে . 
ভক্তদ্ব়কে মারিবার জন্য ধাবিত'হইল; ভক্তদ্বয় আর কোঁন 
উপায় ন। দেখিয়া উর্ধশ্বাসে চৈতন্যের নিকট উপস্থিত হইয়। 
সমগ্ত ঘটনা! বলিলেন । জগাই মাধাই ভক্তথয়ের অন্থুসরণ 
করিয়াও ধরিতে পারিল না; অগত্য। গঙ্গার ঘাটে গিয়। পড়িয়। 
বহিল; কেহই আর উহাদের ভয়ে ঘাটে আধিতে পারে না; 
গ্রামের মধ্যে সকলেরই ভয় হইল যে আজ জগ্গাই মাঁধাই যেন 
কাহীর সর্বনাশ করিতে নদীর ঘাঁটে পড়িয়৷ রহিয়াছে। 
চৈভন)দেব সমস্ত ঘটন] শুনিয়া নিত্যানন্মকে বলিলেন যদি 
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ই ছুই পাপীর উদ্ধার সাধন না হয় তাহা হইলে আর এতদিন 
কি করিলাম? পাপীর উদ্ধার ধার্মিকের ব্রত এম সকলে! 
মিলিয়া পাপীদ্ধয়ের হৃদয় হরিনামের শান্তি সঞ্চারিত কার, 
তাহা হইলেই উহার! সংপথে আসিবে । এই স্থির করিয়া 
টৈতন্যদেৰ আদেশ করিলেন আজ সকলে একত্র হইয়। প্রাণ 
খুলিয়া নগরকীত্তন করিও? হরিনামের গুণে পাপীর শ্লদয় 
আপনিই বশীভূত হইতে। এরূপ বিপদাপন্ন হইয়াও নিত্যা- 
নন্দ নিজের উদ্দেশ্য ত্যাগ করিলেন না, বিশেষতঃ এরূপ কার্ষো 
চৈতন্য কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছেন এই মনে করিয়া পূর্ববাপেক্ষ। 
যু সহকারে পাপীদ্ধয়কে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগি 
লেন। এইঘটনার পর জগাই মাধাই চৈতন্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
হইল, কখন গঙ্গার তটে, কখন কীর্তন স্থলে কখন বা চৈতন্যের 
বাটার চারিদিকে বেড়াইতে লাগিল $ সন্ধ্য। হইলে কেহই তাঁহা- 
দের তকে বাটার বাহির হইতে সাহস করিত না। কোন দিন বাঁ 
জগাই মাধাই অলক্ষ্যভাবে সংকীন্তন স্থলে উপস্থিত হইয়! 
সমস্ত রাত্রি নংকীন্তন গুনিত এইব্ূপে উভয়ের মন ধর্দের 
দিকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে আকৃষ্ট হইল। একদিন নগর কীঞ্ন 
করিয়া আলয়ে প্রত্যাগমন সময়ে নিত্যানন্দের সহিত জগাই 
মাধাইয়ের দেখ! হইল $ পাপীঘয়ের ভীষণ মৃষ্ঠি, রক্তিম লোচন, 
উশৃঙ্খল কেশপাশ, অস্থুর সদৃশ পরাক্রম দেখিয়া তিনি কিছ 
সঙ্কুচিত হইলেন। জগাই লরোষে নিত্যানন্দকে নাম ধাম 
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জিন্স! করিল, নিতানন্দও যথোচিত প্রতান্তর দিলেন 
 এইনূপ কথা বার্তা হইতেছে এমন সময়ে মাধাই নিত্যানন্দের 
মাথা লক্ষ্য করিয়া এমনবনেগে কলপির কাণা নিক্ষেপ করিল 
যে তাহার মস্তক বিদ্ধ হইল; অজশ্রধারে শোণিত বহির্গত হইতে 
লাগিল। মাধাই ইহাতেও সন্তষ্ঠ না! হইয়া পুনর্ধার গ্রহারো- 
দ্যত হইল কিন্ত জগাইয়ের প্রতিবন্ধকতায় সফলকাম হইতে 
পারিল না। পথের লোকে এই ব্যাগার দেখিয়া! চৈতন্যের 
নিকট নিত্যানন্দের অবস্থা জ্ঞাপন করিল; চৈতন্য শুনিবা মাত্র 
শিষাগণের সহিত ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইরা দেখিলেন, 
'নিতানন্দের মন্তক হইতে 'অবিরল শোণিত ধারা বহিতেছে, 
তিনি নীরবে কিন্তু অক্ষুব্ধ চিত্তে পার্খে দণ্ডায়মান । দেখিবা 
মাত্র চৈতন্য নির্বাক কিন্তু নিত্যানন্দের কষ্ট দেখিয়া! স্থির 
হইতে পারিলেন না, স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা নিত্যানন্দের শোণি- 
তাজ; মন্তক বাঁধিয়া দিলেন। চৈতনাকে নির্বাক দেখিয়া 
নিত্যানন ধীর স্বরে বলিলেন প্রতৃ শান্ত হউন, আমার জন্য 
ব্যস্ত হইবেন না, আমি আপনার নিকট এই পাঁপীন্বয়ের জীবন 
তিক্ষা, করিতেছি ইহাদিগের শারীরিক দণ্ড দিলে কোন ফল 
হইবে না) ইহাদিগকে ক্ষমা করিয়া! উদ্ধার করুন; জগাই 
'আমাকে বীচাইয়াছে ইহাকে কিছুই বলিবেন না। টৈতন্য 
এই কথা শুনিয়া জগাইয়ের মুখপাঁনে চায়! অস্তরের সহিত 
তাঙ্াকে আলিম্বন করিজেন % আর কোন কথা ন! বলিয়া ভিন্ি 
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'আশ্রমাভিমুখে আদিলেন। জগাই মাধ।ইও উদ্বশ্বাসে তাহার 
পম্চাৎ ধাবমান হইপ্। ভ্রাতৃদ্বয় চৈতনের বাটীর দ্বারে আসিয়া 
স্বদয়ের গভীর যাতনায় রোদন করিতে লাগিল। জগাই 
মাধাই ক উদ্দেশ্যে চৈতনোর পশ্চান্ধাবমান হইতেছে জানিবার 
জন্বা নবদ্বীপে বালক বৃদ্ধ নর নারী মকলেই দৌড়িয়া চৈতন্যের 
আলয়ে উপস্থিত হইল? গ্রামের মধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়] 
গেল যে আঁজ জগাই গাধাই চৈতন্যের সর্বনাশ করিতে উদ্যত 
হইয়াছে। চৈতনাদেব ভ্রাতৃদ্বযনকে গৃহের মধ্যে লইয়] রোদনের 
কারণ জিজ্ঞাপা করলেন, ভ্রাতৃপ্বয় কাতর বচনে জীবনের কৃত 
পাপসকল স্বীকার করিয়৷ বলিতে লাগিল আমাদের পাপের 
সংখ্যা নাই, আমাদের মুক্তি নাই, শাস্তি নাই, এক্ষণে আমাদের 
পরিব্রাণের উপায় কি বলিয়া! দিন এই বলিয়া উভয়েই কাতর 
স্বরে রোদন করিতে লাগিল । সমাগত দর্শকমণ্ডলী জগাই 
মাধাইয়ের কাতরতা দেখিয়। অবাক্‌ হইয়া গেল। কেহই কারণ 
জিজ্ঞাস করিতে দাহদ করিল না; সকলেই এক দুষ্টে ভ্রাতৃ" 
দবয়ের প্রতি চাহিয়া! রহিল। ত্রাতৃদ্ধয়ের কাতরতা দেখিয়া 
চৈতন্যের হ্বদয় দুঃখে গলিয়। গেল তিনি স্থির থাকিতে না 
পারিয়া বলিলেন তোমাদের কোন ভয় নাই; আজ হইতে 
তোমাদের পাপের ভার আমি গ্রহণ করিব; তোমরা যখন 
পাপ কি বুঝিতে পারিয়াছ তখন তোমাদের অবশ্যই পাপ 
মোচন হইবে। এই বলিয়। তিনি ভাতৃদবয়কে গঙ্গাতীরে লইয়| 
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গেলেন? সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোক নদীর তীরে ছুটল) ছুর্দাস্ত 
পাপী জগাই মাধাইয়ের মন আজ পবিত্র হইয়াছে তাহার! 
আজ পাপমুক্ত হইবে এ জনরবে নবদ্বীপের সকলে নদীর ঘাটে 
উপস্থিত হইল। টচতন্য ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে এক একটী তুলসী 
পত্রদ্য়া কহিলেন তোমরা উহা! আমার হস্তে অর্পণ কর; 
আমি তোমাদের সমস্ত পাপের ভার আজ হইতে গ্রহণ করি- 
লাম, তোমাদিগকে আর পাপের যাতনায় ছটফট করিতে 
হইবে না। ভ্রাতৃদ্বয় অবাক্‌ ও নিশ্চেষ্ট) চৈতন্য পুনরায় পাঁপ 
ভিক্ষা করিলেন, ত্রাতৃদয় “কেমন করিয়া! আপনার হাতে তুলদি 
দিব” এই ৰলিয়া রোদন করিতে ল!গিল। ত্রাতৃদ্বয়ের আন্তরিক 
যা'তন! দেখিয়া চৈতন্যের চক্ষে জল আদিল; তিনি আবারও 
ভক্তি ভাবে হরিনাম করিয়! হাতপাতিয়া পাপ ভিক্ষা! করি- 
লেন। এবারে ভ্্রাতৃপ্বয় টৈতন্যের হাতে তুলসীপত্র দিলঃ 
চৈতন্য বলিলেন আজ হইতে তোমর! পাঁপমুক্ত হইলে এই 
কথা গুনিবামাত্র ত্রাতৃদ্ঘয় আনলো হরিবোল দিয়া উঠিল, 
চতুর্দিক হুইতে হরিবোলের ধ্বনিতে নুরধনীর বৃক্ষ থর খর 
কাপিয়া উঠিল। পবিত্র সলিল] ভাগিরথীতীরে পাপীদ্বয়ের 
জীবনের পাপ মহাপুরুষ চৈতন্যদেব অকাতরে গ্রহণ করিলেন । 
পাপীর আর্তবনাদে বাহার দয় দয়ার্ড হইল, খিনি স্বেচ্ছায় 
পাঁপীর জীবনের পাপের ভার নিজে গ্রহণ কবিলেন তাহার 
স্বর কত উচ্চ, কত মহান্‌। পাপীর হূর্গীতি বাহার প্রাণে 
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সহিল না, অধর্ধের আোত যিনি দেখিতে পারিলেন না, পাপের 
যাতনায় গ্রাণী ছটফট, করে, স্বর্গীয় আলোক পাপীর হৃদয় 
আলোকিত করিতে পারে মা ইহা ধাহার অসহ হইল) যিনি 
মুক্তকণ্ঠে বলিলেন: পাপী হউক ধার্মিক হউক, ত্রাঙ্গণ হউক, 
চাল হউক আমার কাছে আইস আমি তোমাদের পাপ ভিক্ষা! 
করিঃ তোমাদের মুক্তির পথ দেখাইয়! দিতে গ্রস্ত রহিয়াছি 
ন্চিনি জগতের পূজা, আদর্শ ও আরাধ্য--পাষগুদিগকে যিনি 
গ্রসন্নচিত্তে ক্ষমা করিয়। আলিঙ্গন করিলেন তাহার মহত্ব কত 
গভীর তাহার জীবন যথাথ'ই ধর্মের জন্য উৎসর্গারত হইয়াছে। 
বৈষবদলের মধ্যে নিত্যাননোর। মান, মহত ও শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধি 
হইল; না হইবে কেন, ধর্মের জন্য যিনি আল্পম্ হইতে শিক্ষিত 
ত্যাগম্বীকারে অকুষ্ঠিতঃ পরোপকারে দীক্ষিত হইয়াছেন তাহার 
কাছে এরূপ কার্ধ্য অকিঞ্চিংকর। সমাজ গঠনে, ধর্শাবিপ্লব 
সাধনে, বৈষম্য ভাব দূরীকরণে এবং শান্তি সংস্থাপনে নিত্যানন্দ 
বৈষ্বদলের অগ্রগণ্য তিনি পাঁপীদ্য়ের উদ্ধার করিয়া নবম 
প্রচারের পথ উন্দুক্ত, পরিষ্কত এবং প্রতিদবন্দীশুন্য করিয়া- 
ছিলেন। অমাহুধিক বলে বঙগীয়ান, আত্মসংঘদে চিরত্যন্ 
উদ্ধার ও দয়াশীল নিত্যানন্দ ধর্মগ্রবর্তক চৈতন্যের প্রধান বল) 
এবলের জ্মভাবে টৈতন্যের: অতীত পথে অগ্রনর হওয়া] বোধ হয় 
ছস্কর হইত ।: কতীক্ সাধনের দগ্রতিজ্ঞার অভাব হইলে, 
মানসিক গতির পরিবর্তনে লক্ষ্য বিচলিত হইলে, পরিণাম- 
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দর্শাতা না থাকিলে ধর্মবীরগণ কখনই কোন দেশে সফল- 
কাম হইতে পারেন নাই। চৈতন্য, নিতযানন্দ, অস্ত প্রভৃতি 
মহাপুরুষগণ যেন কোন দেব-শক্তির অবিকৃত গ্রতিমুত্তি, যে 
কার্ধা সাঁধনোদেশে ইপাহারা প্রেরিত, তৎসাধল্লেপযোগী বলের 
অভাব কখনও ই"হাদিগের অনুভূত হয় নাই। উদ্দেশ্য সাধনে 
নিত্যানন্দের অবিচলিত যত্ব, অপূর্ব ক্ষমান্দীলতা, আ্মদঃখ- 
বিস্থৃতি, স্থির নির্ভীকতা প্রভৃতি মহাঁপুরুূষোচিত গুণের পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে । এই ঘটনা উপলক্ষে বৈষ্ঝবগণের মধ্যে সর্বদা 
একটী গান গীত হইয়া থাকে । অনেকে বলেন এই গানস্ী 
তৎসাময়িক কোন ভক্মোরাঃনিচিত, এ বিষয়ের কোন বিশ্বাস- 
যোগা প্রমাণ না থাকিলেও স্বাভাবিক সরলতা, ও ভাবোচ্ছযা 
শক্কির পরিচয়ের জন্য গানটা অবিকল উদ্ধৃত হইল £__ 


“আয়রে আক জগাই মাধাই আয়! 

মেরেছ তার ভয় কি আছে আয়। 

হরিসংকীর্ডঘনে নাচবি যদি আয়। 

ওরে মার খেয়েছি ন! হয় আবার খাব, 

ওরে তবু হরিনাম দিব আয় । 

ওরে মেরেছে কলসীর কাগা। (ষাধাই রে! তরে মাধাই) 
ওরে তাই বোলে কি পরে নি মা, আর ॥ 

ওরে আমরা ছুপ্তাই গৌরু নিতাই, 
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ওরে ছুভায়ে তরাব ছৃভাই আয়। 

তোদের স্নান করাব গঙ্গাজলে, 

হরিনামের মালা দিব গলে আয়। 

ওরে আয়রে মাধাই কাছে আয়, 
হরিনামের বাতাস লাগুক গায় আয়।” * 

জগাই মাধাই চৈতন্যের শিষ্য হইল; অন্যান্য তক্কগণের 
ন্যায় তাহারাও সংকীর্ডন করে, চৈতনোর সেবা করে? ধর্ম 
প্রচারে সহায়তা করে। €োকে পূর্ব সংস্কারানুমারে তাহা 
দিগকে এখনও ভয় করিতে লাগিল; কিন্ত এখন তাহার! সর্ব 
দাই উদাসীন তাবে পথে পথেই হরিনাম গান করে 
কাহারও কোন অনিষ্ট করে না। এইরূপে চৈতন্য ও নিত্যা, 
নন্দের নাম জন সাধারণে জানিতে পারিল? ধর্বীর চৈতন্যের 
লীবনের প্রথম দৃশ্য দেখা দিল। বৈষণবদল গ্রকাশ্যরণে 
ধর্মগ্রচার আরম্ভ করিল, লকলজেরই মনে জগাই মাধাইয়ের 
উদ্ধার দেখিয়া চৈতন্যের শিষ্যগণের প্রতি ভক্কি জন্মিল। নির্বিঘ- 
বাদে প্রচার কার্য এবং প্রতি ,রুজনীতেই শ্রীবাসে গৃহে 
সংকীর্তন হইতে লাগিল। ভক্তগণের কখন বা প্রেমাবেশে 
মূচ্ছ৷ কখন ব! বিকট চীৎকারে ভক্তির উচ্ছাস প্রকাশিত 
হইঙ | .একদ। চৈতন্য শিষাগণকে একব্রিত করিয়া বলিলেন 
আজ আমি বেশতৃবার সঙ্জিত হইয়া নৃত্য ও সঙ্গীত করিব। 
সচিব শর্দা প্রণীত তক্ি চৈতন চত্রিকা হইতে উদ্ধত। 
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গদাধরকে কক্সিণী, নিত্যানন্দকে বড়াই। হরিদীনকে কোতো- 
যাল,ঃ শ্রীবাকে নারদ খ্য সাজিতে আদেশ করিলেন। সকলে 
স্ুলজ্জিত হইলে সঙ্গীত আরম্ভ হইল; প্রথমে মুকুন্দ সংকীত্ত'ন 
করিলেন তদনন্তর কোতোয়াল বেশে হরিদাম, নারদের বেশে 
প্রবাস, রুল্সিণী বেশে চৈতন্য ; গোপিনী বেশে গদ্াধর ও 
্রঙ্কানন্দ অভিনয় করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করি- 
গেন। টৈতনোর পুর্বে যে যাত্রা ছিল, এরূপ বোধ হয় না। * 
প্রথমে বংকীত্ত'ন তারপর বিধিবদ্ধ সঙ্গীতের দল এবং ইহা! 
হইতেই বর্তমান কালে প্রচলিত যাত্রার উৎপত্তি হইয়াছে) 
হ ন ছিল পরে রামায়ণ ও মহা- 
তারতের অংশ বিশেষ লইয়া নানাগ্রকার যাত্রার স্থষ্টি হয়। 
সে কালের এবং একালের সঙ্গীত রচনার মধ্যে অনেক বৈলক্ষণ্য 
দুষ্ট হয়। সমালোচন1 করিলে স্থির হয় যে পূর্ব-কালীন 
সাধুগণের রচিত গানে হৃদয়োচ্ছণাসের অবিকৃত বিকাশ, স্বাভা- 
বিক মরলতা, ম্বতঃ ক্করিত শব্ধবিন্যাস ও প্রার্থনার আস্তরিক 
গভীরতা ভাৰ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বত্তমান শতাবীর ব৷ 
তাহার কিছু পূর্বের গানে এরূপ কিছুই দৃষ্ট হয় না; ক্রমে 
ক্রমে ভাবের বিকাশ অপেক্ষা আতিস্থখকর শব ৰিন্যাসের যত্ব 
বৃদ্ধি হইতেছে । কোন একজন ভক্ত চৈতন্যের যাত্রার উপ-. 
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কারিতা বিশেষ রূপে গ্রাতিপন্ন করিয়! বলিয়াছেন সঙ্গীতের 
শক্তিতে পুরুষের! পুরুষত্ব বিশ্বৃত হুইয়! প্রকৃতি ভাবাপন্ন হইলে 
নীচ প্রবৃত্তির হস্ত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করে। 
আমরাও বলি নিষ্ধাম ভাবে ঈশ্বরোগাসনা করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম 
সাধন; ইহাই প্রেমের চরমাবস্থা সঙ্গীতের শক্তি যে নিষ্কাম 
গ্রবৃত্তির উত্তেজক তাহাও স্বীকার্যয; কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সঙ্গী” 
তের শক্তি যেরূপ হইয়াছে উহা! কেবল মনের নীচ প্রবৃত্তির 
পরিপোষক হইয়া দীঁড়াইয়াছে। বিশুদ্ধ সংগীত বিদ্যার 
চর্চা নাই; কুকচিপূর্ণ সাম্প্রদায়িক সংগীতে হিতে বিপরীত 
হইতেছে দেখিয়! ধার্দিক মাত্রেই ম্রথা।স্তিক ুঃখিত হইতেছেন। 
কবে সেদিন আসিবে যে দিন ভক্ত বৈষ্ণবসস্তানদ্বিগের মত 
বঙ্গবাসী নরনারী জীৰনের গ্রতে”ক সাধুব্ত্ত অনুশীলনকে্ট 
ধর্মুজীবনের পহকারীগ্করিয়া কার্ধাক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন! 
এখনও দেদিন আদে নাই-_কিস্ত ঘনতিমিরাবৃত ভবিষাদাকা- 
শের পূর্ব্বদিক বিদীর্ণ করিয়া যেন একটু আশার আলোকের 
আতা দেখিতে পাইতেছি। ভগবান! তুমিই জান, তোমার 
দীন-হীন ভারতসম্তান কবে সে শুভদিনের মুখ দেধিবে 
জগাই মাধাই পাপমুক্ত হইলে অধৈতাচার্ধ্য হবিদাসকে 
সঙ্গে লইয়! তক্তি 'মপেক্ষা জ্ঞান অ্রৈষ্ঠতর ইহাই প্রকাশ্য ভাবে 
শাস্তিপুরে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার এরূপ 
মত পরির্তনের কোন অভ্রাপ্ত কারণ পাওয়া যায় ন1) বৈষ্বের!] 


৮৪ * চৈতন্য-চরিত। 


বলেন যে অদ্দ্বৈতাচীর্য্য দাসা ভাবে চৈতন্যকে সেবা করিতে 
না পারিয়া এই নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন ; এই জন্যই 
বয়োবৃদ্ধ হইলেও তিনি পরে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসলা ও 
মধুর রস সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
অগ্বৈতাচাধ্য শাস্তিপুরে গিয়া! র্!শিষ্ট শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া 
জ্ঞানের প্রাধান্য গ্রচারে মত্ত হইলেন; হরিদাদ কোন-কথাই 
বলেন ন1 কেবল অদ্বৈতাচাগ্ন্যের কথা শুনিয়। হাসিতে থাকেন। 
লোকে মনে করিল বৃদ্ধ অধ্বৈতের জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। 
তিনি আর ভক্তির মাধুর্য উপলদ্ধি করিতে পারেন না, এই 
গ্লন্যই ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর ইহাই প্রচার করিতেছেন । 

আজ কয়েক বংমর হইল একথানি পত্রিকাতে এ সম্বন্ধে 
বাহা প্রকাশিত 'হইয়াছিল তাহা! আমর! এই স্থানে উদ্ধত 
করিলাম। “মনুষ্য কত্ত'ব্যের ছুইটা বিভাগ আছে। একটা 
'ঝজানের_.বিভাগ, আঁরি একটা ভর ভক্তির বিভাগ । এই জ্ঞান, 
শিক্ষা সমুজুত ) যাহাকে লোকে সাধারণন্কঃ বুদ্ধি বলে। বুদ্ধির 
বুদ্ধ প্রপিতামহ মন, মনের কন্য। চিন্তা, চিত্তার কন্যা বুদ্ধিঃ 
বুদ্ধির সন্তান সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত হইতে বিশ্বাস, বিশ্বাস হইতে 
যত্ব, যত্ব হইতে কাধ্য। অপরদিকে ভক্তির বৃদ্ধ প্রপিতামহ 
হৃদয়, দহ্ৃয় হইতে গ্রজ্ঞাও প্রজ্ঞ। হইতে বিশ্বাস, বিশ্বাস হইতে 
ভক্তি, তক্তি হইতে যত্ব ও যন্ধ হইতে কার্য্য। 

এক দিন চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ নগরে ভ্রমণ করিতে 


শান্তিপুর গমন। ৮৫ 


করিতে বলিলেন চল আমরা একব।র শান্তিপুরে গিয়। ভত্রতা 
শিষাগণকে দেখিয়! আসি ; এই বলিয়! উভয়ে গঙ্গা পার হইয়1 
শাস্তিপুরাভিমুখে চলিলেন। গ্রচণ্ড হুর্য্ের তাগে ভক্তদ্বয় 
তপ্ধার্ত ও পথশ্রান্ত হইয়! গঙ্গার তীরে এক মন্ন্যাপীর আলয়ে 
উপস্থিত হইলেন। চৈতন্য দেব সন্ন্যানীকে দেখিবা মাত্রই 
গ্রণাম করিলেন; সন্ন্যাসী সন্থষ্ট চিত্তে তোমার ধন ও বিদ্যা- 
লাভ হউক এই বলিয়া জাশীর্বাদ করিলেন ! চৈতন্যদেব বিশ্মিত 
হইয়া সন্সযাপীকে ক্ষিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয় আমি এরূপ আশী- 
র্বাদ প্রার্থনা করিন|$ ভগবানে মতি হউক আমি সর্ব 
দাই সঙ্জনের নিকট এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া থাকি। 
সন্ন্যা্ী ছুঃখিত হইয়া! বলিল হে দ্বিজ! কোথায় মামার আনী* 
ব্বাদ সন্তষ্ট চিন্তে গ্রহণ করিবে; না আবার আমাকে নিন্দা করি- 
তেছ!' যে পৃথিবীতে বিলাপ, সখ, মান। পরশ্বর্ধা ও কামিনীর 
সহবাদ ভোগ কগিতে না পরে তাহার জীবন বৃথা; বিষ্ণু- 
ভক্তিতে সংসারে আহার জুটিবে না, প্রাণ রক্ষা হইবে না, 
লোকের নিকট হইতে মানও পাইবে না। চৈতনাদেব জগতে 
এমন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির লোকও আছে এই মনে করিয়! সন্ন্যাসীকে 
হাসিয়া বলিলেন পার্থিব গ্রশ্বর্যে আমার কোন প্রয়োজন নাই 5 
অদৃষ্টে যাহা আঁছে তাহাই হইবে, তথাপি আমার হৃদয়ের 
বিশ্বাম তক্তিতেই লোকে মুক্তি পাইতে পারে। শামি ভক্তি 
কখনই ছাড়িতে প্রস্তত নহি। এইরূপ কথোপকথন হইলে ভঞ্ 
ন্ট | 


৮৬ চৈতন্য-চরিত | 


হয় সন্ন্যাদীর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়| তথায় এক মুহুর্তের 
জন্যও অপেক্ষা করিলেন না। পথে আসিয়া চৈতন্যদেব 
নিত্যানন্দকে সন্নাসীর মনোগত ভাবের কথ! জিজ্ঞাসা করি- 
লে নিত্যানন্দ বলিলেন সন্ন্যাসী আমাকে মদ্য পান করিতে 
স্ছরোধ করিতেছিল ; ইনি শুধু মদ্যপায়ী নহেন, ইহার কুটারে 
সদ! সর্বদা একটী জীলোকও বাস করে। চৈশ্তন্য বিষ! 
বিষ! বলিয়া কাণে হাত দিলেন এবং'নিত্যানন্দকে সন্ন্যাদীর 
কথা আর বলিতে বারণ করিলেন। ভক্তদ্বর অদ্বৈতাচার্যের 
ভবনে উপস্থিত হইয়! দেখিলেন তিনি শিধ্যগণে বেষ্টিত হইয়া 
ভিক্তি অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্টতর এই মর্মে তর্ক ও মধ্যে মধো যোগ 
্বাশিষ্ট পাঠ করিতেছন। অস্থৈতাচার্ধোর ব্যবহারে চৈতনোর 
যন উত্তেজিত হইয়া! উঠিল; তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়। 
সহস! আচার্ষ্যের সন্মুথে গিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন জ্ঞান ও ভক্ষির 
মাধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? আচার্য বপিলেন জ্ঞানই সকল সময়ে শ্রেষ্ট 
স্কানের সাহায্য ব্যতীত লোকে কখনই ভক্তি লাভ করিতে 
পারে না। চৈতন্য আর সহা করিতে পারিলেন না, আচার্য্ের 
গলদেশ ধারণ করিয়৷ প্রহার করিতে লাগিলেন । আচার্য ও 
অল্লান বদনে “মনের ইচ্ছা পুর্ণ হুইল” বলিয়া! সকল ছৃঃখ 
ভুলিয়া গেলেন এবং বিনীত ভাবে টৈতন্যের নিকট পুনঃ 
পুনঃ ক্ষম গ্রার্থন৷ করিতে লাগিলেন। ভক্তির প্রতি কাহারও 
অনাস্থা দেখিলে চৈতন্য কোন মতে সহ্য করিতে পারিতেন 


অদ্বৈতের ক্ষমা । ৮৭ 


ন1; তিনি সর্বদাই মুখে বলিতেন ভক্তিহীনসংলারে বাঁস করা 
অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। তাহার হ্বায়ে কখন জ্ঞানের অভিমান 
স্তান পায় নাই, লোকে বিনীত হউক নিজ্জীব পদার্থের ন্যায় 
সহিষ্চ হউক ইহাই তাহার ইচ্ছা। অদ্দৈভাচার্য্যের পুনঃপুনঃ 
ক্ষম গ্রার্থনায় চৈতন্য কিঞ্িৎ লজ্জিত হইয়। বলিলেন তোমার 
বিনীত ভাব দেখিয়া! আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি এবং তজ্জ- 
নই অঙ্গীকার করিতেছি'যে তোমার অনুরোধে আমি শত অপ- 
রাধিকেও ক্ষমা করিব। সকলেই মনে করিয়াছিল যে চৈতন্য 
অদ্বৈতৈর প্রতি আন্তরিক অসন্থ্ু হইবেন? কিন্ত চৈতন্যের 
প্রকৃতি সেরূপ ছিল না) শিষ্যগণের মধ্যে কাহাকেও অন্যাক় 
কায করিতে দেখিলে তিনি রুষ্ট হইতেন বটে কিন্তু অপরাধীর 
ক্ষম। প্রার্থনায় তাহার হৃদয়ে আর সে ভাব থাকিত না। তিনি 
নিজে বিনীত ছিলেন এবং লোকের বিনয় দেখিলে আনন্দে অস্থির 
ভইতেন। অদ্ব্ৈতাঁচার্যয ক্ষম! গ্রার্থনা করিলে চৈতন্য তাহাকে 
সাদরে আলিঙ্গন করিলেন? অন্যান্য ভক্তগণ চৈতন্যের উদার- 
তার পরিচয় গাইয়! আনন? হরিনাম কীর্তন করিতে লাগিল। 

কীস্ত'ন শেষ হইলে আদ্বৈতাচার্য্য ভক্তগণকে আহারের 
জনা নিমন্ত্রণ করিলেন। জাতিঙেদে আহারের স্থান ভেদ দেখা- 
ইয়! বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন $-- 

“অদ্বৈতের হাতে ধরি নিত্যানন সঙ্গে । 
চলিল ভোজন গৃহে বিশ্বস্তর রঙ্গে ॥ 


ট ৬. সপ 
৮৮ চৈতন্য-চরিত। 
ভোভনে বমিয়া তিন প্রভু একঠাই 1 
বিধন্তর নিত্যাননদ আচার্য গৌসাই ॥ 
দ্বারে বসি ভোজন করেন হরিদাস। 


যার দেখিবার শক্কি সকল প্রকাশ ॥"/ 
শুরল্র ব্রদ্মচারীর অন্ন গ্রহণ কালে বৃন্দাবন দাস লিখিরা- 


ছ্েন ২-- 
“একদিন শুক্ান্বর ব্রহ্মচারী স্থানে। 
কগায়ে তাহার অন্ন মাগিলা আপনে ॥ 
তোর অন্ন থাইতে আমার ইচ্ছা বড়। 
কিছু ভয় লা করিহ বলিলাম দৃঢ় ॥ 
এই মত মহাপ্রতু বলে বার বার। 
গুনি শুক্তান্ধর কাকু করেন অপার | 
ভিক্ষুক অধম মুই গাপীষ্ঠ গর্িত। 
তুমি ধর্ম সনাতন মুই যে পতিত ॥ 
র্ ০ ঞ সং র্‌ রি 
তথাপিহ শুক্লান্র ভয় পাই মনে। 
যুক্তি জিজ্ঞানিলেন সকল ভক্তগণে 1॥ 
সবে বলিলেন তুমি কেন কর ভয়। 
পরমার্থে ঈশ্বরের কেহ ভিন্ন নয় 
বিশেষ যে জন তারে সর্বভাবে ভজে। 
সর্বকাল তার অন্তর আপনেই খোজে ॥ 


শুরুন্বরের অন্ন গ্রহণ | ৮৯ 


দেখন। শূদ্রার পু বিছুরের স্থানে । 

অন্নমাগি খাইলেন স্বভীৰ কারণে ॥ 

ভক্ত স্থানে মাগি থায় প্রভুর স্বতাব। 

দেহ গিয়া তুমি বড় করি অনুরাগ ॥ 

রং চে ক চে চি রি 

ন্নান করি শুক্লান্বর অতি সাবধানে । 

স্থববাসিত জলে তৃপ্ত করিল! আপনে ॥! 

তগ্ডল সহিত তবে দিয়া গর্ভথোর। 

আলগোছে দিয়! বিপ্র কৈল করযোড় ॥ 

ক ক চ দঃ ক 

সঙ্গে নিত্যানন্দ আদি আপ্ত কতজ্ন। 

ভিজা বন্ত্র এড়িল্লেন শ্রীশচী নন্দন || 

আপনে লইয়1 অন্ন তান ইচ্ছা পাপি। 

শুর্লান্বর দেখিয়া হাসেন কুতৃহলী ॥ 

হাসি বলিলেন প্রভু আনন? ভোজনে। 

নয়ন ভরিয়! দেখে সব ভূত্যগণে | 

ক্ষিত্তীশ বংশাবলী চরিত লেখকও চৈতন্যের জাতিতেদের 

কথা উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি জাতিভেদ স্বীকার করিতেন 
কি ন। তাহা নির্ণয় কর! স্থকঠিন $ তবে বত্ত মান বৈষব সম্প্র- 
দায়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রীতি হয় যে চৈতন্য জাতিগত. 
বৈষম্যকে দূর করিতে যত করিয়াছিলেন। 


৯১০ চৈতন্য-চরিত। 


; বন হরিদাঁসকে তিনি স্বীয় শিষ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া জাতি- 
£ভেদের মূলে... কুঠারাধাত_ করিয়াছিলেন । পুরাণেও লিখিত 
আছে 2 

গচণ্ডালোইপি মুনিশ্রেষ্ঠো হরিতক্তি পরার়ণঃ | 
হরিভক্তি বিহীনস্ত দ্বিজোইপি শ্বপচাঁধমঃ 17, 
এই পুরাণোক্ত বচনে যে চৈতন্য সর্বদাই জাগ্রত ছিলেন 
তাহার সন্দেহ নাই। ভক্ত চতুষটয় মহা আনন্দে শান্তিপুরে 
হরিনাম কীর্তন ও গ্রাচার করিয়া! আবার পূর্বভাঁবে সকলে এক- 
ত্রিত হুইয়! নবন্বীপে হরিনাম কীর্ভন ও ধন্ধপ্রচারে নিযুক্ত হই- 
লেন। 
ধন্ম গ্রাচার করিতে করিতে চৈতন্যদেব একদিন দেবাঁনন 
পণ্ডিতের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। শ্রন্তচত্ত, জ্ঞানী, শুদ্ধ- 
স্বভাব, মোক্ষাভিলাধী, এবং আজন্ম উদাসীন দেবাননদ পণ্ডিত, 
সার্বভৌমের পিতা 'মহেখর বিশারদের জাঙ্গীলে বাস করিতেন; 
জনসমাজে একজন অদ্বিতীয় ভাগবতাধ্যাপক বলিয়। তাহার 
বিশেষ গ্রতিপত্তি ছিল; তিনি সর্বদাই ভাগবত পড়িতেন বটে 
কিন্তু তাহার মন্্ীর্থ বুঝিতে পারিতেন না কাজেই তাহার হৃদয়ে 
ভক্তি সঞ্চারিত হইত ন1। দেবানন্দ পণ্ডিতের নিফট উপস্থিত 
হইয়! চৈতন্যদেব দ্লেখিলেন যে তিনি অনন্য মনে ভাগবত পড়ি- 
তেছেন কিন্তু মুখের ভাবে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে তিনি 
কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। চৈতন্য বলিলেন লোকে 


ভক্তিতেই মুক্তি । ৯১ 


গাহা স।ধন। করিয়া পায়না তুমি তাহা অবহেলা করিতেছ । 
এমন ভাবের গ্রন্থ তোমার হাতে পড়িয়া! অনাদূত হইতেছে 
দেখিয়া আমার হৃদয় ছুঃখে শতধ1 বিদীর্ণ হইতেছে, লোকে 
তোমাকে জ্ঞানী বলিয় প্রশংসা করে কিন্তু তুমি কোন গুণেই $ 
সে প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র নহ। দেবানন্দ চৈতন্যের কথা 
শুনিয়া অধোঁবদনে রহিলেন ? নিতান্ত বিরক্ত ও ঢঃখিত হইয়া 
কোন প্রত্যুক্তর না দিয়ণ নীরবে নিঙ্গের অজ্ঞতার বিষয় ভাবিতে 
লাগিলেন? অনেক দিন এইরূপে কাটিয়৷ গেল, চৈতন্যের ভৎ+ 
সন! তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল, অবশে'ষ নিতান্ত অনুতপ্ত 
হৃদয়ে ক্ষম] প্রার্থনা! করিলে চৈতন্য তাহাকে নিজের ভক্তশ্রেণী 
ভূক্ত করিলেন। 

ক্রমে ক্রমে চৈতন্যের ধর্মমত নৰদ্বীপে ও পাশ্ববর্তী গ্রামে 
বিস্তৃত হুইয়া পড়িল ট ভক্তিতেই মুক্তি এই মুল-মন্ত্রে ণত শত 
নরনারী দীক্ষিত হইল। যবনের রাজ্যে হিন্দুধর্মের আলো 
চনা; ইসলাম ধর্মের প্রতিদ্বন্দী ধর্মের প্রকাশ্য প্রচার, ইহা 
কাজির সহ্‌ হইল না। অনিতেই ইসলাম ধশ্মের বিস্তৃত 
“এক মাত্র ঈশ্বরের পুজা! অপর সকল দেবপুজার প্রতিবাদ” 
ইস.লাম-ধর্ম গ্রবর্থক মহন্মর্দের মুল-মন্তথ ; বিভিন্ন ধর্মের প্রতি 
মুসলমানধর্ম্ের যে জাতহিংসা ইতিহাস ইহার জলন্ত সাক্ষ্য। 
একদিন কাজি ভ্রমণে বহির্গত হইয়া! সংকীর্ভনের কোলাহল 
শুনিলেন )হিন্দুধর্শের পুনরভ্যু্খ(ন হুচনায় কাজি ক্রোধে ন্ধ 


৯২, চৈতন্য-চরিত। 


হইয়া] সদলে সংবীর্ডনস্থানে প্রবেশ করিলেন; সমাগত ও 
'সংকীর্ভনমত্ত তক্তগণ সশক্ষিত ও পলায়নপর হইল। কাজি 
ষথেচ্ছক্রমে কাহারও প্রহার, কাহারও পদদলন, কাহারও বা 
পশ্চান্ধাবমান হইয়। সংকীর্থনের দলকেছিন্ন ভিন্ন করিয়। 
ভুলিল। বাদ্যযন্ত্রাদি যেখানে ছিল সেখানেই রহিল কেহই 
প্রাণভয়ে তাহা স্থানাস্তরিত করিতে পারিল না। যখনে শরীর 
ল্গর্শ করিবে; যবনের ধশ্মের হৃষ্কার শুনিতে হুইবে এই মনে 
করিয়া সকলেই এরবণরন্ধ, নিরুদ্ধ করিয়৷ পলায়ন করিল। কাজি 
বাদ্য-ষন্জাদি চুর্ণ করিয়। চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল? 
ইসলাম ধঙ্ষের হুঙ্কারে নবদ্বপ বিকম্পিত হইল! গ্রামে 
কাজি আমিয়। অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে ইহ। পাড়ায় পাড়ায় 
প্রচার হইয়। গেল; সকলেই নিজ নিজ প্রাণ, মান, ধন নিরাপদ 
করিতে ব্যন্ত। শাক্তগণ মনে করিল এই বারে চৈতন্যের ধন্ম 
বিনষ্ট হইৰে নবধণ্মের নেতাগণ বন্দা হইয়া নবাবের নিকট 
প্রেরিত হুইবে+ তথায় তাহার রাজভ্রোহী বলিয়। নিশ্চয়ই 
গ্রগ হারাইবে। এই সকল অনিশ্চিত ঘটনার আন্দোপনে 
ঘরে ঘরে জনতা হইতে লাগিল, কেহ কেহ বা গোপনে টচত- 
ন্যকে ইসলাম ধর্শে দীর্ষিত হইবার পরামর্শ দিল। ধন্মবীর 
চৈতন্য সংকীর্তনস্থানে উপস্থিত ছিলেন না; নিত্যানন্দ, 
অদ্বৈতাচার্য্য, হরিদাস, পুগুরিক প্রভৃতি মাহম্মাগণও তখন 
কাধ্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন) কাজেই সংকীঞ্জনস্থানে কাজির 


কাজির বিরুদ্ধে ধর্দাযুদ্ধ। ৯৩ 


ধতিদ্বন্দী বা! দলের অধিনায়ক স্বরূপ কেহই ছিল না । কাজির 
অত্যাচারের কথা গোপনে থাকিল না) চৈতন্য এ সংবাদ 
পাইয়া ক্রোধে অধীর হইলেন। ভক্তের আবমানন। তক্কের 
হৃদয়ে সহা হয় না স্বীয় শিষাগণ বিজাতীয় কর্তৃক যথেচ্ছ উৎ- 
গিড়িত হইয়াছে; এ অবমাননা চৈতনা সহ্য করিতে পারি- 
লেন না, তৎক্ষণাৎ দলের অধিনায়কদিগকে আহ্বান করিয়! 
সক্ষোথে বলিলেন প্রেস কর্তৃক পথিতর পরী কলঙ্কিত ও বৈষ্ণব- 
গণ্‌ ভয়ে ভীত, হইয়াছে) চতুর্দিকে আমাদের ছুর্বলতার 
আন্দোলন হইতেছে॥ আমরা কয়েক জন জীবিত থাকিতে 
আমাদের শিষ্যগণ কৃতাঁবমাননার প্রতিহিংসায় বিরত থাকিবে 
ইহা নিতান্ত ভীরুর কথা; অতএৰ আমি তোঁমাদিগকে অন্থু- 
রোধ করিছ্েছি যে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে এই বাত্ত1 ঘোষণা কর 
যে আঁমি 'গদা অপর|হ্েে সদলে কাজির কুভাপরাধের যখোচিত 
শান্তি বিধান করিব; তোমর1 সকলেষ্ট উৎসাহে এ বিষয়ে যত্ত- 
বান হও এবং আমার প্রিয় শিষ্যগণের মধ্যে আমার ইচ্ছ1 প্রচার 
কর। শিষাগণের প্রতি অযথোচিভ ব্যবহারে কুদ্ধ হইয়া টৈত-. 
ন্যের মুখ হইতে এই মকল আদেশ শুনিয়া উপস্থিত ভক্তগণ 
উৎসাহিত হুইয়! উঠিল, সকলেই আগ্রহ সহকারে চৈতন্যের 
মুখের দিকে অনিমিষ নয়ন চাহিয়া রহিল। চৈতন্যের 
আদেশ মৃছত' সময়ের মধ্যেই নবদ্বীপময় হইল) নবন্বীপ- 
বামিগণ লোত্মুক অন্তঃকরণে অপরাছের প্রতীক্ষা! করিতে 


৯৪ চৈতন্য-চরিত। 


লাগিল; স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবা, ধনী, নির্ধন সকলের হৃদয়ই উৎ- 
সাহ পূর্ণ? টষ্ঝবদলে মহা আন্দোলন চলিতে লাগিল। টৈত- 
নোর আদেশ অলঙ্ঘ্য, ধর্মব!রের বল অপ্রতিহত, নব প্রতি- 
টিতসমাজের নেতাব মানসিক বল ও উৎদাহ ছুর্দমনীয় এই 
সকল বিবেচনা করিয়া কাহারও হৃদয় স্থির রহিল না। 
ধন্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে হুইবে ইহা. অপেক্ষা ধার্শি- 
কের আর অন্য কি অনুষ্টান আছে? বৈষ্ণব সমাজ নব বলে 
বলীয়ান, এঁশী শক্তিতে নুদৃঢ়, অধিনায়কগণের দৃঢ় প্রতিজ্লায় 
অটল। চৈতন্যের মমোগত ইচ্ছা! জানিবা মাত্র গদাধর, বক্রে- 
শ্বর, মুরারি, শ্রীবাস, গোপীনাথ, জগদীশ, গঙ্গাদাস, মৃকুন্দ 
শ্রীধর প্রভৃতি ভক্তগণ উদ্দীপ্ত হইয়৷ উঠিলেন ; সংকীত্ত্নের 
আয়োজন হইতে লাগিল) সকলেই আগগ্রহাতিশয়ে নুর্য্যান্তের 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; বৈষ্ণবগণের প্রমভ্ততায় দিব! অব- 
সাম'হুইয়া আসিল; ঘোষিত সময় আসন্ন দেখিয়া, ভক্তগণ 
' মহা আনন্দে চৈতন্যের আলয়ে উপস্থিত হইলেন) চৈতন্য 
গকগ্গকে মমাগত ও উৎসাহিত দেখিয়। দলের নেতৃগণকে বলি- 
লেন আজ দলে দলে বিভক্ত হুই়। সংকীর্তন করিতে হইবে; 
আৈতভাচা্য, হরিদাস ও ভ্রীবাস তিন দলের নেতা হইয়া! নাম 
কীত্তন করিবেন; সকলের শেষ্কেআমিও নিত্যানন্দ সংকীন্ত'ন 
করিব এইরূপ স্থির হইলে, বৈষ্বগণ সমস্বরে হরিবোল দিয়! 

ংবীর্তন আরম্ত করিলেন) চতুর্দিক হইতে হাততালি, মৃদঙ্গ 


বাদাতাগু লইয়! কীর্ভন। ৯৫ 


মন্দিরা করত্াঁল ও শঙ্ষের ধ্বনিতে সমগ্র নবদ্ধীপ কীপিয়। 
উঠিল; সকলেই হরিবোল দিতে লাগিল, নবন্ধীপে এক অপূর্ব 
দৃশ্যের সৃষ্টি হইল। প্রতি দ্বারে ফল সমদ্িত কদলী বৃক্ষ 
প্রোথিত, পুর্ণঘট সংস্থাপিতঃ মঙ্গলাচরণের মঙ্গল হুক ধ্বনিতে 
নবদ্বীপে হুলস্ুগ পড়িয়া! গেল। তৎকালিন মগ্তল শুচক আচার 
কিরূপে নির্বাহিত হইত তাহ! পাঠকবর্গের অবগতির জন্য 
নিয়ে কতিপয় পংক্তি উদ্ধত হইল £__ 


“কান্দির সহিত কলা মকল দুয়ারে। 
পূর্ণ ঘট শোভে নারিকেল আমপারে ॥ 
স্বৃতের প্রদীপ জলে পরম সুন্দর । : 
দধধ দুর্বব! ধান্য দিব্য বাটার উপর |: 
হইল সকল পথ খই কড়ি ময়। 

কেবা করে কেবা পেলে হেন রঙ্গ হয়॥” 


এইন্ধপে মহাননে ভক্তগণ মংকীন্তনে গ্রমত হইয়া উঠি- 
লেন? নবদ্থীপের দ্বারে দ্বারে হরিনাম কীত্রন করিয়া টৈতন্য- 
দেব গঙ্গাতীরে মাধাইয়ের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। ধর্থদীক্ষার 
গর মাধাই এই ঘাটে সর্বদা বাস করিতেন বলিয়া! ত়াষে 
ঘাটের নাম হইয়াছে) লোৌকেও পবিভ্রতার জন্য সর্বদাই এই 
ঘাটে স্নান করিত। সন্ধ্যা উত্তীর্ঘ হইয়া! গিয়াছে; নুরধনী 
'বিশ্রান্ত বেগে ও কুল কুল রবে নাগরাভিমুখী হইয়া! দৌড়ি- 
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তেছে ) সন্ধা! সমীরণ শ্রান্তদেহ স্থশীতল করিরা পবিত্রতা সাধন: 
করিতেছে; ভাগিরথীবক্ষে ভাসমান তরীতে দুই একটা দীপ 
জলিতেছে; প্রকৃতির এই মনোহর শোঁভ| সন্দর্শন করিয়া 
বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে ভক্কির হুর্দম উচ্ছাস উঠিল। প্রেমিক 
মাত্রেই ভাবুক, কাজেই চৈতন্য 'ও ভৎসহচরগণ স্থির থাকিতে 
পারিলেন না হৃদয়ের গভীর আবরণ উন্মুন্ত করিয়া, ধর্শভাবে 
বাহাভ্ঞান শুরা হইয়া সংকীর্ভন করিতে লাগিলেন। অভীষ্ট 
সাধনে বিলম্ব হইতেছে মনে করিয়! টচতন্যদেব শিষ্যগণকে 
কাজির আলয়াভিমুখ হইতে আদেশ করিলেন; চৈতন্যের 
আদেশ মাত্রেই তক্তগণ সিমলিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। বিধন্ীর অত্যাচার দমনে সকলেই বদ্ধ পরিকর, 
ধর্মবলে মকলের হৃদয়েই অমিত তেজ সঞ্চিত, সকলেই এক 
উদ্দেশ্তে, এক নেতার অধীনে প্রধাবিত ও চালিত; ধর্মযুদ্ধে 
আজ ভক্তগণ অগ্রপদ, নির্ভীক ও দুর্দান্ত) সংকীন্তন করিতে 
করিতে ভক্তগণ কাজির আলয়ের সঙ্গুখীন হইয়া, চৈতন্যের 
আদেশ অপেক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। শিষাগণের 
জাগ্রহ বুঝিতে পারিয়া চৈতন্য আর অপেক্ষা করিলেন 
না কাজির বাটা চূর্ণ করিতে আদেশ দিলেন। শিষ্যগণ 
আদিষ্ট হইব! মাত্রই কাজির বাটী, উদ্যান, মসজিদ ল্ল চূর্ণ 
করিয়া! ফেলিল। কেহ আর কাহারও মুখের দিকে চাহে ন! 
বকলেই একমনে কাজির অনিষ্ট মাধনেক্গিগ্রহত্ত; কাজি পূর্বেই 


কাজির পরাজয়। ৯৭. 


চৈভন্যের আগমন বার্তা পাইয়াছিল। বাঁটা ও মস্জিদ ভূমিস!ৎ 
এবং উদ্যান নিৰৃক্ষ হইলে চৈতনা নিত কু্ধ হুইয়। কাজির 
ৰাঁটী তথ্মীভৃত করিতে আদেশ করিলেন। অন্যান্য ভক্তগণ 
সদ্য বিপদাশঙ্কা করিয়া গলবস্ত্রে ক্রোধ নিবৃ্ডির প্রার্থনা করিল 
এবং শান্ত হইবার জন্য অনেক গ্রকার অনুনয় করিল। শিষ্য- 
গণের আস্তরিক অন্থরোধে চৈতন্যদেব শাস্তমূর্তি ধারণ করি- 
লেন) পরিশেষে সকলে একত্রিত হয়| সংকীর্তন করিতে- 
করিতে নবন্বীপে গ্রভ্যাগমন করিলেন । গ্রামে গ্রামে মহ! 
আন্দোলম পড়িয়া গেল $ চৈতন্যদেৰ ধর্মাশক্র পরাজিত করিয়া- 
ছেন, একথা আর গোপনে রছিল না, কেহই আর ভক্তদলের 
.বিরুদ্ধবাদী হইতে সাহমী, হয় না। অধিকতর উৎসাহে 9 
স্কতকাধ্যতার সহিত ধর্ম প্রচার আরম্ভ হইল) শ্রীমন্তাগবন্তের 
গৌরবের সঙ্গে সন্ধে ধর্মভাব বদ্ধমূল ও জাতীয় একপ্রাণতা 
অটল হইল। ধর্মাত্রে জাতীয় একতা, সহানুভৃতিও ময়- 
কারিত| যেমন স্থির ও অটল তেমন আর কিছুতেই হইতে 
পারে না। জগতের অবনতিতে বিশ্বনিয়স্তার পবিত্র সিংহা- 
সনে আঘাত লাগে, এই অধনতি নিরাকৰণ করিধার জনাই' 
চৈতন্যের অবতারণা । সকলমেশেই ধর্ বিপ্লব উপস্থিত হই- 
কাছে? সত্যের জয় সকল দেশেই বিখ্যাত) চৈতন্যদেব সে: 
উদ্দেস্তে ধর্ম সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার ক্ষমত| আজ 
পর্ধ্যত্তও অনেক দেশে অবিকৃত রহিয়াছে। চৈতন্যের হদয় 
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যেবিশবাসের উৎপত্তি, বৃদ্ধিও পরিণতি হইয়াছিল ধর্দজগন্যে 
তিনি শক্ষু্ চিত্তে তাহ'র ভূরি ভূরি নিদর্শন রাঁখিয়াছেন।, 
সৌভাগা ক্রমে উপযুক্ত সহচর পাইয়াছিলেন নতুব। তাহার শক্তি 
্ঠাঙ্গার সঙ্গেই বিলীন হইয়! যাইত, এজগতে তীহার শঞ্চি 
আদুত এবং কীর্তিত হইত না। প্রেম অকাতরে বিতরণ করি- 
বেন চৈতন্যের এ ইচ্ছ! সফল হইল, ধনী নিধন, স্ত্রী পুঁকষ, 
জানী মূ, বালক বৃদ্ধ সকলকেই তিমি অকপট হৃদয়ে প্রেম 
শিক্ষা দিয়াছিলেন। চৈতন্যের জীবন এইরাপে পরিণত কষ্ট্চে 
লাগিল। তিনি আর এখন গ্রতিবামীগণের প্রাতি অত্যাচার, বৃথা 
তর্কে বাকানায় করেন না, কেবল একমাত্র প্রশ্বরিক চিন্তায়, 
ধর্ম প্রচারে ও ধর্শের আলোচনায় তাহার মন সর্ধা্দাই নিমগ্ন। 
সংসারের সুখ আয় তাহার প্রার্থনীয় নহে) পরিবার, সম্পান্ধ, 
বিললান ভোগ, মায়। প্রন্থুতি ধর্ষের প্রতি বন্দী রিপু আর তাহার 
হৃদয়কে এরলুন্ধ করিতে পারে না; ঠিনি স্থিরচিত্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
এবং ্ীকান্তক প্রেমবশ হইয়াছেন । প্রকৃতির দৌন্দধো 
তিনি আত্মজ্জান হারাইতেন, ধর্শের কথ! বলিতে বপিতে 
প্রেমের গভীর উচ্ছাসে রুদ্ধকণ্ঠ হইতেন। চৈতন্যদেবের ধশ্ব- 
ক্বীধন অনেক দিন হইতেই অটল ভিত্তির উপরি সংস্থাপিত 
হইয়াছিল, কেঈগল উহ! বহ্দর্শিতাঁয় পরিণত হইবার বাঁকী চিল! 

এই সময়ে একদিন চৈতন্যদেব লশিষ্যে শ্রীবাগ পণ্ডিতের 
লগে সংহীত্তন করিত্েছিলেন॥ মকলেই বাহাঞ্ঞান শুনা 


শ্রীবাসের পুন্্র-বিয়োগ । ৯৯ 


হইয়| ভাবে প্রমত্ব হইয়াছেন, এমন সমরে শ্রীনা:সর সস্তঃপুর 


হইতে নারীগণের রোদনের রৰ উখিত হইল, রোগ-প্রপাড়িত, 
বাম পঙ্ডিতের পুত্বের মৃতাই এই রোদনের কারণ। শ্্রীবাঁস 


সশঙ্ষিত চিত্তে বাটীর মধ্যে আসিয়! দেখিলেন পুত্রের গ্রাণ- 
বাযু রহিত হইয়াছে, দেহ নিম্পদ ভাবে ভূপতিত; তিনি 
শোকে বিহ্বল না হইয়| পরিবারবর্গকে যথোচিত সাস্বনা 
করিলেন। শবস্থানে* আর অপেক্ষা না করিয়া সংকীত্ব'ন 
স্থানে আসিয়৷ পুর্বমত সংকীর্তনে মাতিলেন। চৈতনাদেৰ 
অমন্গল আশঙ্কা করিব সকলকেই রোদনের কাঁরণ জিজ্ঞাস! 


করিলেন) প্ররুত কারণ আর গোপনে রহিল না। সমন্ত , 


বন্বাস্ত অবগত হইয়া! চৈতন্য ছুঃখিতভাবে শ্রীবাঁসকে পুত্রের 
মৃত্যু সংবাদ না বলবার কারণ জিজ্ঞাস! করিলেন। শ্রীবাঁস 
গত স্মিত সুখে প্রত্যুত্তরে বলিলেন পাছে আমাদিগের উদ্দীপ্ত 
ভাবের ব্যাবাত জন্মে এই ভয়ে আমি এই ছৃট্দব ঘটনায় কথা 
প্রকাশ করি নাই। চৈতন্য গ্রথমে বিশ্মিত পরে হষ্টচিত্তে 
শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিলেন) পুন্ত্রবিরহে শ্রীবাস ব্যথিত হৃদয় 
হইয়াছেন মনে করিয়া! বলিলেন; পণ্ডিত! মৃত্যুই লোকের 
পরিহাধ্য এবং শেষ গতি) যে মরে সে সংসারের কষ্ট হইস্ছে 
রক্ষা গায়; এজগতে ধর্থের প্রতিরোধী অনেক গ্রলেভন 


ও বিগত্তি আছে, তোমার পুত্র এসকল কিছুই ভোগ করিতে . 


পাছে নাই) তৃমি ইচ্ছার জন্য দুঃখিত হইও না; সকলেই কোন 


! 


এ 
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না কোন সময়ে মরিবে ইহা বিশ্বনিষন্তার আদেশ) এ আদেশ 
অতিক্রম করিতে কাহারও সাধা নাই। এই সকল কথা বলিছে 
বলিতে চৈ্ুনোর কণ্ঠরোধ হইল, চক্ষুত্বয় হইতে দর দর ধারে 
অশ্র পড়িতে লাগিঙ্স ১ বাহুত্বয দ্বারা শ্রীৰাপকে বেষ্টন করিয়া 
রলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ থাকিয়া! চৈতন্য যেন চেতন! 
পাইলেন, আর অপেক্ষা ন! করিয়া বলিলেন শিষ্যগণ ! চল 
আমরা সকলেই পণ্ডিতের পুত্রের সতকারে যোগ দান করি । 
এই বলিয়া চৈতন্য সদলে বাটার মধ্যে মমিলেন * সংকীত্ত ন 
কর্রতে করিতে শব লইয়া ভক্তগণ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হই- 
লেন। বথাবিধি মুতশিশুর সৎকার করিয়া ভক্তগণ গৃহে 
গ্রত্যাগত হইলেন; ততৎকালে কিরূপ বিধি অস্ভুসারে এই 
ক্রিয়া সম্পর হইত কোন গ্রন্থে তাহার কোন বিবরণ পাওয়! 
যান নাঁ। তত্কালীন সমাজের রীতি নীতি উদ্ধার কর! ছুরূহ 
কার্ধ্য $ চৈতনোব জীবনী সগ্বন্ধে ষেসকল প্রাচীন গ্রস্থাদি 
পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই কবিকরিত ও এত রঞ্চিতযে 
তাহা হুইতে মতা নির্দেশ কর। অসাধ্য ব্যাপার। অবতার 
বাদীরা ঘটনাবল'কে লীলা শ্রেণীভৃক্ত করিয়া রতিহাসিক চিন্র- 
গুলি কল্পনাসভ্ুত করিয়াছেন; তবে কল্পনা আংশিক ক 
সম্পূর্ণ সত্যের ভিত্তির উপর স্কাপিত। লোকে যাহা কখন 
দেখে নাই শুনে নাইবা জানে নাই তাহা কল্পনার সীমা কি- 
ভূত, বর্ণিত বিষ দেখিলে তত্যঘশ আর একটা বিষয় 
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স্বতঃই মনে উপস্থিত হয়। এই জনাই পঙ্িতেরা সংস্কারকে 
ত্রিবিধ বিভাগ করিয়াছেন। দৃষ্টি, শ্রুতি ও অন্ুতব সংস্কীর। কৰি 
কন্ননা এ নীম! অতিক্রম করিতে গারে না তবে অতি রঞ্জিত 
বা অরঞ্জিত দোষে কোন স্থলে সত্য বিলুপ্ত এবং কোন স্থলে 
ঝা মত্য ধদগত হয় না 7 প্রাচীন কবিদিগের মধো অনেকের 
এদৌষ ছিল কাজেই গ্রকৃত প্রাচীন ঘটন ছলভ হইয়াছে। 
চৈতন্োর জীবনী তিনিভাগে বিভক্ত করিয়। গ্রাটীন কবিগণ 
আদি মধ্য ও অস্ত লীগা নাম দিয়াছেন) অবতার হইলে লীল! 
করিতে হইবে ইহা এক' গ্রকার দিদ্ধাস্ত। বগুমান শতাবীর 
পাঠকগণ লীলা! শবে কুরুচিপূর্ণ ঘটনাবলীর কথা মনে করেন 
গ্রকৃত গক্ষে অনেক স্থলে ইহা! যথার্থ নহে) চৈতন্যের জীবনী 
ইহার সুলার দৃষ্টান্ত । যদিও চৈতন্যভাগবত প্রণেতা! বৃন্দাবন 
দস চৈতন্যচরিতীমৃত ও চৈতন্যমঙ্গলের লেখকগণ একত 
ঘটন| বর্ণনা করিতে করিতে ভাবের উচ্ছাসে সত্যের জ্যোতি: 
আধারে নিহিত করিয়াছেন, তথাপি অন্ুসন্ধিৎনু হইয়৷ তৎ 
সমুদয় গ্রন্থাদি পাঠ করিলে অনেক তত্ব উদ্ধত হইতে গারে। 
চৈতনোর সময়ে গ্রক্ৃত ইতিহাপবেত্তাগণের জন্ম হওয়া, দুরে 
থাকুক অধিকাংশ শোকর অক্ষর পরিচয় হইয়াছিল না তখন 
বর্ণতেদে অধায়ন ও অধ্যাগন কার্দ্য সন্তরদয় গত ছিল, চৈতনা 
এ বৈষমে]র নিরাকরণে প্রভৃত বন্ধ করিয়াছিলেন এবং অনেক 
পরিমাণে কৃঙকাধ্যও হইদাছিলেন। তৎকাগঘটিত ঘটন(- 
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বলী লোকের মুখে মুখে চিত কাজেই লোকে তখন গল্প করিতে 
ও শুনিতে ভাল বাসিত। আব পর্য্স্তও প্রাচীন 'লোকের 
নিকট বমিলে অনেক কথা গুনিতে পাওয়া যায়? সে সময়ে 
ইতিহাস (লখিবার প্রথা ছিল ন।, মুখে মূখে ইতিহাস চলিত এবং 
বক্তাগণের রুচি অনুসারে ঘটনাঁবলীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ধিত হইয়। 
মূল কথা অনেক নীচে পড়িয়। যাইত; গ্রক্ৃত ঘটনা হয়ত 
উল্লেখ করিতে অনেকে বিস্বত হইতেন। এইরূপ নান! 
কারণে প্রাচীন বীরগণের জীবন গ্রচার করা বর্তমান সমাজের 
দুঃসাধ্য হইয়াছে। আঙ্জ কাল কীটদষ্ট পঁথির উদ্ধার সাধনে 
বর্তমান সাহিত্্যসমাজ যেরূপ যড়পর হইয়াছেন তাহাতে আমর! 
অচিরাৎ বঙ্গলাছিত্যের উন্নন্টি আশ] করিতে পারি। বিলুপ্প 
গৌরব ও কীপ্তি ধতই প্রচারিত হইবে জাতীয় এক প্রাণনার মূল 
ততই দুঢ় হইবে। 
স্পা 
পঞ্চম অধায়। 


: সত 
কীর্তিত মহ্থাপুরুষগণের জীবন আলোচন! করিলে স্পষ্ট 
..ঝুঝিতে পারা বায় লোকে যাহা সামান্য মনে করিয়া তুচ্ছ 
করে মহাপুরুষগণ তাঁহাতে অসীম ভাব লুক্কাপিত দেখেন) এই 
অসীম ভাবেই তাহারা সতত ও আত্মবিস্বত। ভাবুকের মন 
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ধে দ্রিকে যাহা দেখে তাহাই ভাবিতে তাবিতে আত্মঞ্জান 
হারাইয়া! অভিমানের মুল-লুত্র ভুলিয়া] যায় $ ধন্মগ্রাণ মহা” 
পুরুষগণও আকাশতলে দ্াড়াইয়া বিশ্বত্রটার তাতুল, অনীম ও 
পূর্ণ কৌশলের পরিচায়ক প্রকৃতির মনোহর শৌনগ্য দেখিয়। 
আত্মহারা হয়েন। প্রতিদিন যাহ! ঘটিতেছে তাহা হইতে মহৎ 
বনের কুগ্মগতি স্থির হইতেছে। মহাপুরুষ যাহা দেখেন 
শাগভেই চিস্তাবিহবলঃ তাহাই তাহার নিকট অচিন্ত্য ও 
'অনন্থভাবপুর্ণঃ সহশ্রবার দেখিলে৪ তাহার নৃহনত্ব ওাহার 
নিকট শেষ হয় না। প্রেমিকের হৃদয়ে প্রেমের সীসা নাই; 
শসীমন্তা উপলব্ধি ন! হঈলে সদাবদ্ধ ক্ষুদ্র হাদয়ে গ্রেমের গান 
ভইতে পারে না) প্রেম বিশ্বব্যাপী, সংকীর্ণস্থান ব্যাপী নহেঃ 
হদয় সংকীর্ণ হইলে বিশ্বব্যাপী প্রেম সে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে 
পারে না। গ্রেমে প্রেমিকের হৃদয় বচলিত হয়) গ্রাভাত সমী- 
বণের সুমন্দ হিল্লোল, বসন্ত কুনুমের ঈষহ্না,ত্ত আতা, শারদ 
গগণের চন্দ্রতারকার বিমল রশিি। নদবক্ষে তরঙ্রাক্িত সলিপ 
প্রবাহ--কত বলিব গ্রকতি বন্ষের ক্ষ হইতে মহান্‌ সকল ঘট-. 
নান্তে তোমার আমার পাষাণ মন টা্ণরও টলে না, বুবিয়াও 
বুঝে না-কিন্ত অতুল প্রেমের আমান ভক্তের হৃদয় গলিয়? 
সায়? বিশ্বনিরস্তার কষুদ্র-হইতে মহান্‌ প.গ্যক কাধের গভীর. 
অনলম্পর্শভ্কাবসমুদ্রে তাহারা আত্মহারা হইয়া ভুবিয়া পল্ডেন। 
ভুমি আমি সংসারের দাস, স্বার্থের প্র)তিগুত্বধ।) অহদ্ধারের 
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জীবন্ত মূর্ভি। গভীর অতলম্পর্শ সমুত্রগর্ডে আমাদের উদ্ধত গর্বিত 
'মন্তকচূড়া ডুবিতে চায় না )কিস্তু এ দেখ ভক্ত তোমার আমার 
পদদলিত তুচ্ছ বালুকাকণার ভাবসমুদ্রে সমস্ত জগতের সঙ্গে 
আপনাকেও ভুবাইয়া রাখিয়াছেন !! ভক্ত যাহা দেখেন তাহা- 
তেই ভক্ষির প্রতিবিস্ব দিব্যচক্ষে দেখিতে পান; ভক্জের দয় 
হইতে ভক্তি উদ্ভাসিত এবং দৃষ্টবস্ত হইতে ভক্কের হৃদয়ে ভক্তি 
সঞ্চারিত হয়। ট্চতন্যদেবের হৃদয় উন্নত, অমায়িক, স্বার্থ 
খৃন্য ও বিশ্বাসে অবিচলিত জগৎ তাহার তিনিও জগতের? 
জাতিগৌরব ধন, মান এসকল কিছুই তাহার আকাজ্ফিত নহে? 
জগতকেও তিনি এসকল: বিষয়ে আকাজ্ী দেখিতে ইচ্ছুক 
নহেল। ধর্মে সকলের সমান অধিকার এই স্বর্গীয় সামানীতির 
পূর্ণ প্রচার করাই তাহার উদ্দেস্ত) তাহার বিশ্বাস যে ধর্মজগতের 
অবনতি ঈশ্বরের অভিগ্রেত নহে; কেবল স্বার্থপর মানুষ স্বেচ্ছা- 
চারে ধর্খ অধর্থ্ে পরিগত করে; স্বর্গ নরকের বীভৎস দৃশ্যে 
পুর্ণ করিয়া অধর্দ্ের শতোতে খেল! করিতে থাকে পরিণামে 
প্রবল ঝটকায় সকলই ফুরাইম্া যায়। ধনী নিধন, ব্রাঙ্গণ 
চণ্চাল, মহৎ নীচ সকলকেই গ্রেমশিক্ষ দিবেন ইহাই টচন্ভনা- 
দেবের ব্রত; সংসারে নিবিষ্ট থাকিয়া ইচ্ছানুরূপ এ ব্রত সাধন 
হইতে পায়ে না ইহা তাঁছ।র ধারণা ছিল! সংসারের গ্রলোভন 
হইতে দুরে খাকিবার অন্য তিনি সংসার ত্যাগ করেন নাই, 
তিনি কেবল দেশ দেশান্তরে হরিন।ম প্রচার করিবার জন্যই 
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সংসার ত্যাগ করিষ। সন্প্যানধর্দ অবলম্বন করেন। তীহার 
প্রাণ অভক্তির দৃশ্যে কাদিয়! উঠিগ্নাছিল, তিনি বুঝিয়াছিলের 
যেত্তিনি পথ ন। দেখাইলে লোকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে 
যাইবে না। এই সকল কারণেই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন; অনেক দিন হইতে তাহার বিষয়ে বিরাগ জন্গিয়াছিল 
কেবল স্থযোগাভাবেই তিনি সংসারাপ্রমে বাখিত হৃদয়ে দিন 
কাটাইতেছিলেন। ,শিখিল ও বিচ্ছিন্ন মূল সমাজের রক্ষার 
জনাই মহাপুরুষগণের আত্মতাযাগত্বীকার করিতে হয় এবং এই 
জন্যই ধর্রাজ্যে বিপ্র উপস্থিত হইলেও উহা একেবারে 
ধ্বংস হয় না.। 

অতি সামান্ত ঘটনায় চৈতন্যদেবের সংসারত্যাগের সঞ্চিত 
ইচ্ছা! উদ্রিক্ত হয়। যিনি ধর্মের জন্য আত্মবিসর্জন করিয়াছেন 
স্টাহার চিত্তবিকার, সংসারে বিরক্তি ভোগ নিস্পৃহতা কেমন 
করিয়া জন্মিল? ধাহার সংসারে সকলই আছে তিনি কি নাই 
বলিয়ণ দেশাস্তরে যাইবেন ইহা সকলের মনেই উদিত হইতে 
পারে। ভক্তের মন,কি চায় তা কে বাঁলতে পারে ? ঈশ্বরের 
অনন্ত প্রেমে ধিনি মুগ্ধ তাহার প্রেম অনন্ত ও অপূর্ণ; তিনি চঞ্চল, 
হতাশ, আকাজ্জী ১ অনস্তকে ভাবিতে ভাবিতে ধিনি আত্মহারা 
হইর1 অনন্তে মিশিয়! যান, তাহার অন্তিত্বক্ঞান নাই, অভিমান 
নাই, শ্থর্ধ্য নাই; প্রকৃতির খ্রশ্বর্ষেয যিনি ধনী, অনত্ত প্রেমে ধিমি 
প্রেমিক,স্থাপন হীন হৃদয়ে বিনি জগতকে আপন মনে করেন 
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কাহার ন্যায় সুখীই বা কে দুঃখীই বা কে? বুঝিতে গিয়া বুঝি" 
লেন ন1, ধবিতে গিয়া! পাইলেন না, ভাৰিতে গিয়া! মীমাংসা 
সৃইল না তাঁত।র হৃদয় কি প্রকারে স্থির থাকিবে? তিনি শাস্তির 
কাধার হ্য়াও শাস্তির অভাৰ মনে করেন, ধনী হুইয়াও ধন 
'চাচহন।' গ্রকুন্ঠির সৌনর্ম্য ভাবিতে ভাবিতে অতৃপ্ত হয়েন। 
তৈনাদেবের 'াহাই হইয়াছিল; তিনি যে এ জগতে কোন 
.একটী কাদের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন তাক তিনি বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন » কিন্ত কি কায করিতে হইবে তাহা এ গর্যাস্ত 
ঠিক বুঝিতে পারেন নাই ; কেহ তাহাকে এ ধিষয় বলিয়া দেয় 
নাই। তিনি আঁধারে খ.জিতে ছিলেন তাহার জন্য কি লার্দা 
অসম্পূর্ণ বা অকৃত রহয়ছে। খুজিতে খুঁজতে, ভাবিতে 
ভাবিতে বুঝিলেন ধন্দ্রগতে তাহার একটা কাষ, আছে, সে 
কাম, সংসারে গাকিয়া সিদ্ধ হইবে না, আত্মীম্স পরিজ্নে 
বেষ্টিত থাকিস মে কায হইবে না, স্বার্থে অন্ধ হইব! 
যে কায করিবার পথ পাইব না, সংসার ত্যাগ, স্বার্থ- 
বিসজ্জন ও মন্গ্যান্মী অবলম্বন করিতে হইবে! একদিন 
চৈতন্যদেব ভাবোশ্বন্ধ হইয়া শিষাগণ মধ্ো নৃত্য ক্করিতে- 
ছ্বেন এবং মুখে ঘন ঘন গোপীর নাম $করিতেছেন । 
এমন সময়ে উপস্থিত শিষাগণের মধো একজন পড়ুয়া মিতাস্ত 
বিবক্ত-হইয়া উহাকে এ নাম তা!গ করিতে বলিলেন। তিনি 
এইরূপ ব্যবহারে অসন্ধপ্ট হস্কা, উপদেষ্টার প্রতি প্রহারোদাত 
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হইলেন। পড়,য়া তাহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া গ্রাণভয়ে সংকী- 
ভরনস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল) তিনি তাহাতে ও শান্ত 
ন। হইয়া পড়ায় পশ্চান্ধাবিত হইলেন কিন্তু ধরিতে পারিলেন 
ন, অভীষ্ট সাধনে বিফল হইয়! স্ব স্থানে গ্রত্যাগত হই- 
লেন। পড়ুয়া আলয়ে আসিয়া সমবর়স্কগণের নিকট সমস্ত 
বিবরণ . আদ্যোপান্ত বলিল, মকলেই চৈতন্যের এইরূপ 
ব্যবহারে অদন্ধ্ট হইয়1*গোপনে তাহাকে প্রহার করিবার ষড়- 
ষন্পু করিল। ক্রমে ক্রমে এই কথ! চৈতন্য শুনিতে পাইলেন; 
একদিন শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়৷ নীরবে বঙিয়। আছেন, সহ 
বলিয়া উঠিলেন ৪-- 

“করিল পিপলিখণ্ড কফ. নিবারিতে । 

উলটিয়! আর কফ্‌ বাড়িল দেহেতে 0 
কেহই ইহার মর্ম বুঝিতে ন! গারিয়া বিশ্রিত ভাবে চৈত- 
ন্যের মুখ পানে চাহিয়। রহিল; তিনিও আর কোন কথা না 
বলিয়! ঈষৎ হাসিতে লাগিলেন । শিষাগণের মধ্যে মহাতর্কের 
সুত্রপাত হইল ; কিছুতেই উচ্চারিত কথার মন্্রভেদ হয় না 
এবং কেহই তাহাকে এ বিষয় জিজ্ঞান! করিতে অগ্রসর হয় না । 
পরস্পরের মুখের দিকে সকলেই একটৃষ্টে রহিল 1 চৈতন্যের মৃষ্ঠি 
গম্ভীরতর হইয়া আসিল; আর তাহার মুখে হাসি লক্ষিত 
হয়না; স্থির মনে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির সুযোগ কল্পনা করিতে 
লাগিলেন। উপস্থিত শিষ্গণের মধো মহা ভয় অন্মিল, কেহ 
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কেহ ৰা পূর্ব্ব ঘটন1 উল্লেখ করিয়! চৈতনোর মনোগত ভাবের 
ব্যাখ্যা করিতে লাগিল) প্রকৃত অর্থ কেহই বুঝি উদ্ভিতে 
পারিল ন।। 

কেবল মাত্র নিত্যানন্দ চৈতন্যের মনোগত ভাব বুঝিতে 
পারিগ্াছিলেন, চৈতন্য অসন্ত্ট হইবেন ভয়ে তিনি কাহারও 
নিকট নিজের কথাও প্রকাশ করিলেন না।, নিত্যানন্দের 
বিষ মূর্তি দেখিয়া শিষ্যগণের কৌতূহল বলব্তী হইল) 
কাহাকে প্রকৃত তত্ব জিজ্ঞাসা করিবে, এই ভাবিয়! শিষ্যগণ 
আস্তরিক ব্যগ্রত। প্রকাশ করিতে লাগিল। এইবপে কিছু 
ক্ষণ চলিয়া গেল$ চৈতন্যদেব নিংশবে নিত্যানন্দের হস্ত 
ধরিয়া নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন$ ইহাতে শিষ্যগণের মনে 
সন্দেহ দৃঢ়তর হইল। সকলেই গোপনে গোঁপনে পরামর্শ 
করিতে লাগিল; কেহই প্রকৃত কথ! বুঝিতে পারিল না। 
চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে সম্োধন করিয়া বলিলেন দেখ ভাই! 
ধর্ম জগতের ছুর্দশ! দেখিয়। বড় ব্যথিত হইয়াছিলাম এবং নৃতন 
ধন্ম জীবনের সৃষ্টি এবং উন্নতি করিব বলিয়া, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হইয়াছিলাম ) কিন্ত সকল আশাই বিফল হুইল; অগতের হিতের 
জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলাম কিন্ত হিত হওয়া দূরে থাকুক 
্সনেক প্রকার অহিতের মুল হইলাম; নবন্বীপবাসিগণ 
আমাকে শান্তি দিতে ষড়যন্ত্র করিয়াছেঃ আর এসংসারে 
খাকিব না, শিখ! হুত্র সমূলে ছেদন করিয়া পন্নযান ধর্ম অৰ- 


মনের কথ|। [১০৯ 


লম্বন করিষ; দেশ দেশাস্তরে নিজের বিশ্বাস ও প্রেম বিতরণ 
করিব? দ্বারে দ্বারে ভিঙ্গা! করিয়া নাম প্রচার করিয়া জীবন, 
রক্ষা ও সফল করিব; তোমাকে মনের গুপ্তভাব জানাইলাম ; 
জগতের উদ্ধার সাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি তোমরা কেহই 
প্রতিবাদী হইও না এই ৰলিয়! চৈতন্য দীর্ঘ নিশ্বান ত্যাগ করি- 
লেন।. নিত]ানন্দ সমস্ত বিররণ অবগত হইয়া রুদ্ধক্ হই- 
লেন; কিয়ৎক্ষণ নিঃশবে থাকিয়া বপিলেন “প্রভূ ! আপনার 
যাহ! ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন; আপনার গন্তব্য পথে কে 
প্রতিদ্বন্দ্ী হইবে? চৈতন্যদেব নিত্যাননাকে "আলিঙ্গন কযিয়| 
শিষ্াযগণের মধ্যে আপিলেন। ত্রমে ক্রমে তক্তত্রেষ্ঠগণ তাহার 
মনোগত ভাব জানিতে পারিলেন ) সকলেই গলবন্ত্র হইয়। তাহার 
নিকট গৃহে অবস্থিতির প্রার্থন] করিতে লাগিল। কিন্ত তিনি পথ 
ভ্রান্ত হইৰার লোক ছিলেন না) সকলকেই নিজের অভিগ্রায় 
বুঝাইয়! দিয়! সান! করিলেন । প্রামে প্রচার হইল চৈতন্যদের 
সংসার ত্যাগ করিবেন) শটীদেবীও একথ| গুনিতে পাইলেন । 
এতদিন তিনি যে আশঙ্কায় চৈতন্যদেবের আচার ব্যবহারের 
প্রতি তীক্ষুদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন তাহা কার্ধ্যে পরিণত হইবে এই 
ভাবিয়া তিনি শোকাকুল! হইলেন এবং চৈতন্যকে দেখিবার 
উচ্ছু! প্রকাশ করিলেন। টঠৈতন্যদেবও জননীর ইচ্ছানুক্রমে 
তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন) তাহাকে দেখিবামান্তর 
শচীদেবী মৃচ্ছিত! হইলেন) অতিকষ্টে জান পাইয়া! ঘন ঘন 
১৩ 


১০০ চৈতন্য-চরিত। 

কপালে করাঘাঁত করিয়া. বলিলেন নিমাই! গত্য সত্যই কি 
তুই মংসা'র ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইবি, ভোর জন্যই এসংসারে 
জীবন ধরিয়াছিলাম, বিশ্বূপের এবং আটটী কন্যার শোক 
ভুলিয়া গিয়া ছিলাম, তুই আজ কোন ইচ্ছার আমাকে এসংসাবে 
অপার দুঃখভাগিনী করিয়। দেশত্য।গী হইবি; গৃহে থাবয়া 
ধর্ম পালন কর, অসহায় জননীকে ত্যাগ কবিয়! ধর্শোদেশে 
কোথায় যাইবে? নিমাই ! এন্বুদ্ধিমান হইয়াঁও জননীর দুঃখ 
বুঝগে না, অপত্যঙ্েহের প্রভাব তুচ্ছ জ্ঞান করিলে; বৎস! 
তোমায় মিনতি করি অভাগিনী জননীকে ছাড়ি তুমি স্কানা- 
স্তরে যাইও না, আমার অনুরোধ রক্ষা করিও) দেখ তোমার 
বিরহকল্পনায় অভাগিনীর হৃদয় বিদীর্ণ হইছেছে ? আপার আনু- 
রোধ করি বন! আমাকে ছুঃখিনী করিয়া কোথায়ও যাইও না) 
মাতৃনান্ঞা পালন ধর্দের অন্ত জ্ঞান করিও। তোমাকে আর 
কি বলিয়া ভবদয়ের ছুঃখ বুঝ/ইব। এইভ্পে ধিলাপ করিয়া 
শচীদেবী উঠ্চৈঃম্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥। চৈতন্যদের 
স্থিরচিতে মাতাকে বলিলেন “মা! ধর্খের প্রন্থিবাদী হইবেন 
না পুত্রর কুশল মাতার প্রার্থনীয় বিশৈষতঃ ঘখন ধর্দদোদেশে 
আজীবন উৎসর্গ করিয়াছি তখন আর আপনি বাধ! দিবেন 
নাঃ আপনি শাস্তচিত হইয়। ধর্ক্ষেত্রযত্রী পুত্রের তবিষ্যত 
মহলের জন্য আশীর্বাদ করুন) অচিরাৎ আপনার সঙ্গে আধার 
দেখা হইবে। এইরূপ পান্বনায় শচীদেবী কথঞিহ শান্ত হই- 
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লেন। চৈভনােবের সংসারে বিরাগ জন্বিয়াছে একথা দেশে 
দেশে ঘোষিত হইল, নানাদেশ হইতে তীহাকে দেখিবার জনা 
লোক আদিতে লাগিল; চৈতনাদেব স্বার্থপর সংসারের 
গতি বিশেষ বিরক্ত হইয়াছেন, যে জগতকে মুক্ধ ও পবিত্র 
করিতে তাহার অবতারণ|, €সই জগত মাজ তহার অনিষ্ট 
সাধনে রত এ ভাবনা তাঁহার অসহা হইয়া উঠিল, সংসারে 
অনুরাগ, স্ত্রী পরিজনের সহিত সহবাসজনিত ভোঁগলিন্পা 
যেধর্খ্ের প্রতিদ্ন্দথী এবং অন্তদৌর্বলোর পরিচায়ক তাহা 
তিনি সংসাঁরে থাকিয়। বিশেষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পাষণ্ড- 
দল যে তাহার প্রতিপদের গ্রতিদ্বন্দী তাহা তিনি তবগত 
ছিলেন) সে প্রতিদ্বন্দীতায় তিনি ভগ্গোৎসাহ হইয়াছি'লাখ 
না। ভোগ সুথে রত ব্যক্তির ধন্্কামন। সফল হওয়! দুঃন।ব: £ 
সম্প্রদায় বিশেষে ধর্মপ্রচার কর! তাঁহার অবতারণা নহে ইহ 
ভাঁহার বিশ্বাস ছিল; দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, বনে বনে নাম 
গ্রচার করিবেন, প্রেম বিতরণ করিৰেন, ত্যাগম্ষীকারের আদর্শ 
স্থাপন করিবেন, জগতকে নিম্পহত। শিক্ষা দিবেন ধর্সের কঠোর, 
ব্রতপালন জগজ্জনক্কে দেখাবেন ইহাই তাহার উদ্দেশ্য।, 
'াত্মজীবন উৎদর্গ করিয়া অন্যের জীবনকে উৎসর্গ করাইতে 
শিক্ষ1 দিবেন; ন্থার্থান্ধ জগতকে দিব্যচক্ষে দেখ।ইবেন যে ধর্ম 
হগতে অত্যাচার, অবনতি বিশ্বনিয়স্তার অভিপ্রেত নহে এবং" 
এরূপ অত্যাচার বা 'নবনতির প্রীকার জাসন্ন। কীর্তি, 'আধি- 
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পত্ভা) গর্ব কিছুই চৈতন্যের আকাঞ্জিত নহে; ধর্মের জ্যোভিঃ 
উজ্জ্বলতম হউক) মে লোক মুগ্ধ হউক? ডক্তিতে লোকে 
'মুক্ষি পাউক) জ।তি, বর্ণ সম্প্রদায় অভেদে ধর্ম গ্রচারিত ও অব- 
লদ্বিত হউক ইহা'ই তাছার গভীর ভাব) ধশ্বস্থত্রে এক, 
'একতাক় সহানুভূতি $ সহান্গভৃতিতে বৈষমা দূরীভূত হউক» 
জাতীয় গ্রাঁণ দৃঢ়তর হউ ক 7 মুক্তির পথ নুগম হউক ইহাই তাহার 
প্রার্থনীয়। 

ভক্তগণের মধ্যে কেহই জানিতেননা চৈতন্যদের কোন্‌ 
দিন স'সার ত্যাগ করিবেন । সকলেই শঙ্কিতচিত্তে দিন কাটা- 
ইতেছেন; ভক্তদ্ল নেতাহীন হইবেন এই ভাবনায় বিষন্ন ও 
ভগ্নোৎ্নাহ হইলেন; আর কেহই সন্তষ্টচিত্তে সংকীর্তনে মনঃ- 
সংযোগ করিতে পারেননা। চৈতন্যদদেব এ সকল ভাব 
' দেখিক্কা ব্যথিত হৃদয় হইলেন ) অনেক অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়! 
ভক্তগণকে সন্মিলিত করিয়া বলিলেন শিফাগণ! তোমর! 
আমার অভাব ভাবিয়া স্বস্ব কর্তব্য হইতে চান হইতেছে; 
আমি কোন মহহ্দ্দেশ্য সাধনে দৃরস্থ হইতেছি কিন্তু ইহা! নিশ্চয় 
জানিও যে আত্মযোগে ভক্তের হাদয়ে ভক্ত উপস্থিত থাকে ; 
তোমরা আমাকে হুরস্থ ভাবিবে কিন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের 
কার্যকলাপে, যোগদান করিব; তোমাদের আধ্য।আ্মবক কুশল 
চিন্তা আমার একমাত্র ব্রত জানিও অতএব তোমর] ভগ্রাশ 
হইও না পূর্বৰৎ হরিষংবীর্ঘনে রত হও ১ তোমাদের বিপদ 
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গঙ্গা সকল অবস্থাতেই আমাকে দেখা পাইবে এইরগ সাস্বন। 
ও উৎসাহ বাক্য দিয়া তক্তগণকে আশ্বস্ত করিলেন। কিন্তু 
তিনি কোন্‌ দিন সংসার ত্যাগ করিবেন তাহা কাহারও 
নিকট বলিলেন ন1। তিনি জানিতেন যে তাহার গমনের সমর 
জানিতে পারিলে শিষ্যগণ অনুগামী হইবে কাজেই তাহার 
অভীষ্টসিদ্ধ হইবার অনেক বাঁধা পড়িবে। তিনি যে কাহাকেও 
মা জানাইয়! সংলার ত্ণাগ করিয়াছিলেন এরূপ নহে; বিপদে, 
সম্পদে, শোকে, হুঃখে সকল অবস্থাতেই তিনি নিত্যাননের 
নিকট মনোৌগত অভিপ্রায় বাক্ত করিহেন; নিত্যানন্দগ 
ভ্াহার মত সমর্থন করিতেন । সংসার ত্যাগ করিয়! নির্জনে 
বাস, দেশাস্তরে ধর্মপ্রচার ও তিশ্ষান্ধ অন্নে জীবন ধারণ করাই 
স্থিরীকৃত হইল তখন চৈতন্যদেৰ গৃহে অবস্থিতি করিয়া কল্পিত 
কর্পন! বিপজ্জনক করিতে ইচ্ছা করিঙ্গেন না । নির্জনে নিত্যা- 
মনদকে ডাকাইয়া বলিলেন ভাই নিত্যানন্দ । আমি আগামী কল্য 
রজনীযোগে সংসার ত্যাগ করিব; একথ| কেধলমান্ পাচ- 
জনের নিকট প্রকাশ করিবে। জননী, গদাধর, বঙ্গাননা।. 
্রীন্রশেখর ও মুকুন্দ ব্যতীত যেন এ সংব।দ কেহ না জানিতে, 
গারে। গোপনে গোপনে ইহারা জানিতে পারিলেন, স্থানা- 
স্তর যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল) সকলই বিষঞ্নভাবে দিবা 
অবসানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । আগামী কল্য চৈতনা- 
দেব মংসার ত্যাগ করিবেন, শিখা্ত্রের বিনাশ হইবে )মন্ন্যাস- 
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বেশ চিরমহায় হইবে, উপজীবিকার জন্য ভিক্ষার্থী হইতেই 
হইবে এ ভাবন| শচীদেবীর হৃদয়ের গভীরতম গ্রদেশে আঘাত 
করিল? হৃদয়ের গভীর শোক তাহাকে আস্থির করিয়া তুলিল; 
তিনি কেবল কি হইবে বলিয়! মুক্তকঠে রোদন করিতে লাগি- 
লেন। এইন্ধপে সেদিন কাটি গেল) মবীগের দুঃখের 
দিন সন্নিহিত হইল]. 

১৪৩১ শকাঝের উত্তরায়ণ সংক্রাস্তির দিন চৈতন্যদেৰ 
নংসার ভ্যাগ করিয়া! সন্ন্য।স ধর্ম অবলম্বন করেন। সংক্রান্তির 
পূর্বদিন চৈতন্যদ্দেব নিজের মনোগত ইচ্ছা! বাক্ত করিয়াছেন ? 
গুরদিন প্রভাত হইলে নিত্যানন্দগ গদাধর, সুকুন্দ। ব্রহ্মান না? 
চন্রশেখর গ্রতৃতি বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের আলয়ে উপস্থিত হই- 
শেন। তিনি উপস্থিত তক্তগণকে ফখোচিত সম্ভাষণ করিয়া 
বলিলেন আবার এ নবদীপে তোমাদের সঙ্গে হরিগুণ কীর্তন 
করিতে পািব কিন। বলিতে পারিনা, তাই আজ এস সকলে 
মিলিয় হরিগুধগানে জীৰন সুর করি। তাহার কথায় 
তক্তগণের চক্ষে জল আসিল) সকলেই একদুষ্টে তাহার মুখপানে 
চাহিয়া রহিলেন। তিনি আবার বলিলেন তোগাদিগকে 
বিষঞ দেখিয়া! আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে । একবার 
স্থিরচিত্তে ভাবিয়। দেখ সংসারে কি করিতে আসিয়! কি করিতে 
ছিলাম; স্বর্গের গবিত্র হাতে পাইয়া পাপেও স্বেচ্ছাচারে 
কেমন নরকে ডুবিয়াছিলাম $ ভকিহীন শুক কঠোর ও অপবত্ত 
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জীবন লইয়া সংসারক্ষেত্রে আর চলিতে গারি না তাই সংসার 
ত্যাগ করিতেছি) তোঁমরা মকলে এক মনে হরিনাম চিন্তা 
৪ প্রচার কর এই আমার প্রার্থনা । টৈতন্যের আদেশাহুসারে 
সংকীর্তন আরম্ত হইল ; আহারের পূর্ব পর্যন্ত এইরূপে সংকী- 
তন হইতে লাগিল। সমস্ত শিষ গণ লইয়া টতন্য সেদিন 
নিদ্রের আলয়েই মাহাঁর করিয়াছি:লন। দিবা অবদান হুইয়! 
আসিল) চৈতন্দেব ফথাযোগা সস্তাধণে সকলকে আলিঙ্গন 
করিয়া বাটার মধ্যে আসগেল। পুর রজনীতে সংসার তাগ 
করিবে ভাবির! শচীদেবী গৃহের দ্বারদেশে ছট ফট, করিতেছেন? 
টিতন্যকে উপস্থিত দেখিয়া! তিনি আর রোদন সম্বরণ করিতে 
পারিলেন না) হায়! কি হইবে বলিয়া মুদ্ডিতা হইলেন । 
অনেকক্ষণ পরে শচীদেবী সংজ্ঞ! লাভ করিয়া করুণন্বরে বলিলেন 
বাবা নিমাই ! তুমি কেন সংসার ছাড়িয়া বনে বনে বেড়াইতে 
যাইবে? তোমাকে হাসিতে দেখিলে নবদীপ হাসে কাদিতে 
দেখিলে কাদে! হোমার কিমের অভাব! তুমি যাহ! চাহ 
তাহা কি গৃহে থাকিয়! পাওয়া যায় ন1? বংস! গৃহশ্শান 
করিয়া স্ত্রীকে আমরণ দুঃ'নী করিয়! তুমি কোথায় মাইবে ? 
এই বলিয়া শচীদেবী কাদিতে জাগিলেন। চৈতন্যদেব দীন- 
ভাবে বলিলেন মা! বংসারে আমার কোন অভাব নাই / 
পাপের জন্য আমি কাদি না কিন্ত সংসারের পাপদেখিহ! 
আমি সর্বদাই কাদিয়া থাকি) আমি চলিয়া গেলে খর শশান 
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হইবে, বিষুঃপ্রিরার কষ্ট হইবে, নবন্বীপের লোকে হাহাকার 
করিবে কিন্ত মা! কি করিব? আমি সংসার না ছাড়িলে যে 
লোকে হরিন।ম নেয় না, পাপজ্োত যে বন্ধ হয় না,হরিনা 
যে কেহ বিলাইতে পারে না, সংসার যে নরকে ডুবিয়া 
হাহাকার করিতেছে, অধর্থ যে দিনে দিনে সমস্ত দেশ ঢাকিয়া! 
ফেলিল, ম্বগের আলোক সংসারে আসেনা, লোকে আঁধারে 
মুক্তির পথ দেখিতে পায় না। এই'বলিয় তিনি জননীকে 
সাত্বনা করিলেন। সেদিন গদাঁধর, ত্রহ্মানন্দ প্রভৃতি ভক্ষগণ 
আর বাটীতে গেলেন না, চৈতনোর আলন়েই থাকিলেন। 
কাহারও.নিদ্রা হইল না, মকলেই মনের উদ্ধিগ্নে রহিলেন। 
চৈতনাগ্রাণা বিষুখ্রিয়! পতির গৃহত্যাগের বিষয় কিছুই 
জানিতেন না) চৈতনাদেবও তাহাকে নিজের মনের কথা 
থুলেয়া৷ বলেন নাই। এরূপ কথিত আছে যে সংসারত্যাগ্ের 
রাত্রিছ্ছে তিনি বিঞুরপরিয়াব সহিত একবারও দেখ! করেন নাই । 
গভীর নিশীথে যে পতিগ্রাণা অবগ্াঁর সর্বনাশ .হইবে ত্তাহা 
তিনি স্বপ্নেও জানিতে পারেন নাই) তিনি যে আমরণ দেব- 
তুল্য পতি সহবামে বঞ্চিত হইবেন, প্রভা হইলে যে আর 
তাহাকে দেখিতে পাঁইবেন না একথ! ভ্রমেও কখন তাঁহার 
মনে উদয় হয় নাই। অন্যান্য দিনের ন্যায় বিুপ্রিয়। সেদিন 
সাংসারিক কার্য শেষ করিয়া নিরুতিপ্নচিত্তে নিদ্রাভিভূতা-হইয়া- 
ছিলেন; গতিকে জন্মের মত দেখিবার জন্য তাহাকে কেহই 
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জাগ্রত করিয়াছিল ন|। গভীর নিদ্রায় তাহ।র হৃদয়ের ধন 
তানুগ্ঠ হইয়।ছিল; কালরাত্রি প্রভাতে বে মস্তকে বজ্বাঘাত 
হইবে তাহার পূর্ববলগ্ষণ ভিনি কিছুই দেখিতে পারেন নাই। 
টৈতনাদেব কোথায় যাইবেন তাহা কেহই জাণিতেন নাঃ 
নিত্যানন্দ সকল বিষরই চৈতনাকে অকপটচিত্তে জিল্ত।সা করি- 
তেন এবং ষথোচিত উত্তরও পাইতেন। নিতা।নন্দ চৈতন্যকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন আগনি সংসার ত্যাগ করিয়া কোথায় যাঁই- 
বেন? চৈতনোর বিশ্বাসছিল যে নিষ্যানন্দ তহ!র গন্তব্যস্থান 
জানিতেন কিন্তু কোথায় যাইৰেন এই কথা শুনিয়। বিশ্রি তভাবে 
বলিলেন সে কথা কি এখনও তোমার অবিদিত আছে; আম 
কাটোয়! নগরে কেশব ভারতীর নিকট যাইব, থায় সন্ন্যাস 
ধর্ম গ্রহণ করিয়| হরিনাম প্রচারোদেশে ভারতের সমস্ত স্থান 
বেড়াইতে উচ্ছা করিয়াছি । এই বলিয়া কিছুকাগ চুপ করিয়া 
রঙিলেন পরে আবার বলিতে লাগিলেন ভাই নিত্ত্যানন্দ ! ধর্মের 
নামে মাজ হইতে জীবন উতসর্গ করিলাম? যে দ্দিন এসংসারে 
প্রবেশ করিয়াছিলাম সেই এক দিন, আর আজ এক দিন! 
(লোকে হরিনাম নেয়না, ভক্তির আদর করে না,- ধর্মের নামে 
অধন্মের আশ্রর দেয়, আত্মত্যাগের নামে স্বার্থের পৃর্জা করে 
এন্কল আর সহা করিতে পাঞিলাম না) স্বর্গ নরক হইতেছে 
দেখিয়া! আমার হৃদয় গুধাইয়| [গয়াছে, তাই আজ তোমা. 
দিগকে দেশে রাখিয়। হরিনাম প্রচারের জন্য দ্বারে দ্বারে বেড়া 
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ইব, বৃক্ষতলে শয়ন করিব, ফল মূলে. জীবন ধরিব। অংসারে 
থাকিয়া দেখিল/ম কোন সখ নাই; লোকে স্বার্থে অন্ধ হটয়া 
ধর্ণোর মাদর করে না, মুক্তির উপায় অবলঙ্বন করে না কেবল 
জাতি বিচারে, শ্র্বর্ষ্যের অভিমানে সর্বদাই লিপ্ত থাকিন 
অধর্দদীচরণ করে। এই রূপ কথাবার্তায় কাহারও নিদ্রা হইল না। 
গভীর নিশীথে চৈশনাদের শয্যা ভাগ করিয়া দেখিলেন 
রজনধী অনসান গ্রায়, জগত নিম্তন্ধ ও নিজর্বব, চক্রের স্বধাময় 
কিরণ অনেকক্ষণ হইল পশ্চিমগগণে মিশিয়। গিয়াছে, নিশাচর 
গণ প্রাণভয়ে স্ব স্থ আশ্রয়াভিমুখে ধাইতেছে 5 সংসার ত্যাগের 
এই প্রকৃত সময়, আর বিলম্ব করা উচিত নহে। ঠৈতনোর 
সঙ্গে সঙ্ধে ভকতগণ উঠিলেন॥ শচীদেবী জাগ্রতই ছিলেন, পুত্র 
কখন বিদায় হইবে আর দেখা পাইব না ইহা মায়ের প্রাণে 
সন্ছল না; নিনাইরে! তোমাকে ঘরে না দেখিয়া কেমন 
করিয়া বচিৰ এই ৰলিয়! শচীদেবী প্রাণের গভীর শোকে 
কাদিতে লাগিলেন) পরক্ষণেই হতবুদ্ধি হইয়া! শচীদেবী দ্বার 
রুদ্ধ করিয়া বলিলেন নিমাই! মায়ের প্রাণে বাথ! দিয়! তুই 
কোন প্রাণে সন্পযাস ধর্ম গ্রহণ করিবি। মায়ের অনুরোধ রক্ষা! 
করা কি ভোমার ধর্দ্বের অঙ্গ নছে? নিমাই! বুক ফাটিয়া 
যায়! তোমাকে লই! সংসারের সমস্ত ছুঃখ ভুলিয়াছিলাগ ; 
ছুঃখিনীকে অকুদ পাথারে ভাগাইজ়া তুমি গৃহত্যাগী হইও না। 
জননীর নয়নে অশ্রধারা বহিষ্ঠে দেশিয়! চৈতন্য রুদ্ধকণ্ঠে বল্ি- 
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লেন মা! হরিনাম জপ কর? দুঃখের জনা আমি সংসার ত্যাগ 
করিতেছিন।, 'মকাতরে জাতিবিচার না করিয়া প্রেম: বিলাইব, 
হরিনাম প্রচার করিব এই উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসী হইয়া চলিলাম। 
তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছ, নিজের সখ ভুলি- 
য়াছ, আমার হঃখে গলিয়াছ কিন্ত মা! কি করিব, ধর্মের ভার 
লইয়া সংসারে আগিয়াছিলাম, ধর্মের ভার লইয়াই স'সার 
হইতে চপিলাম। এই*বপিয়া চৈতনাদৰে মাতার পদযুগলে 
গুণত হইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়। বাহর্গত হইলেন। জন্মের 
মত একবার সংসারের দিকে চাহি! ভ্রুকুটী করিলেন যেন 
আভ্যন্তরিক বলে বলিলেন সংসার! তোমার বন্ধন ছিড়িয়! 
চলিলাম; অনেক দিন সোমার সেব। করিয়াছি, অনেক দিন 
তোমার জন্য পাঁপকে আশ্রয় দিয়াছি; আর তামার 
অত্যাচার সহা করিতে পারিলাম না, তাই আজ নিশাকালে 
তোমাকে ছাড়িয়া চলিলাম। নিশীথের নিস্তব্ধ জগত এক 
দৃষ্টে চৈহনাদেবের আত্মত্যাগ দেখিল ॥ ধর্দমবীরের উদ্গেস্থ স্থির ; 
একটু মাত্রও কোনদৃশ্য বিচলিত হইল না$ সংসার একদিকে, 
ধর্ম অন্যদিকে ; মায়া মোহ, বন্ধন একদিকে : ধর্মের পবিত্রতা, 
অচল বিশ্বাস, অবিচলিত ভক্তি অন্যদিকে) সংসার পশ্চাতে 
রাখিয়া ধর্ম অগ্রে করিয়া! চৈতন্যদেব ইহজন্মের মত সংসারের 
সুখের নিকট বিদায় হছইলেন। দিগ্রাভিভৃত| রমণীর কথ! মনে 
গড়িল না, ববননীর় ক'তরোক্তি ও অনুরোধ গন্তব্য পথ প্র্চি 
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রোধ করিতে পারিল না, প্রিয় শিষ্যগণের অন্ুনয়ে হৃদয় বিচ- 
লিত হইল না! ধর্শাবীর নির্ভীকচিত্তে কতিপয় ভক্তগণ সঙ্গে 
করিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন। এতদ্দিন চৈশন্যদেব গৃহে 
থাকিয়] ত্যাগ সাধনের কিছুই দেখাইতে পারেন নাইঃ আজ 
রমণী, জননী, সহচর, আত্মীয়জনকে ত্যাগ করিগ্না আলজনু পুষ্ট 
ধর্মানুষ্ঠানে আত্মসমর্পণ করিলেন । 

দ্বারদেশে শচীদেবী পাগলিনীর ন্যায় নিমাই! নিমাই ! 
করিয়া চীৎঝার করিতেছেন, উত্তর নাই, কে উত্তর দিবে? 
“নিমাই গৃছে নাই”, «নবন্ধীপে নাই”? বলিয়! প্রতিধ্বনি হইল। 
রিষুণপ্রিয়ার নিজ্রাবস্থায় তাহার মন্তকে যে বজ্জ পড়িয়াছে তাহা 
তিনি স্বপ্নে দেখিলেন; সহন] জাগিয়া দেখিলেন তাহার হৃদয়- 
সর্বস্ব সংসারত্যাগ করিয়াছেন। তিনিও হা! বিধাতঃ! বলিয়! 
ভূতলে মৃচ্ছিত| হইলেন; কে কাহার তত্বাবধান করে, কে 
কাহার মুচ্ছাপনোদনের ঘত্ব করে সকলেই অধীর, মকলেই 
শোকার্ত) একমাব্র চৈতন্যের অভাবে নকলে চৈতন্যশূন্য! 

রজনী প্রভাত না হইতে হইতেই প্রকাশ হুইয়। পড়িল 
চৈতন্যদের সংসার ত্যাগ করিয়াছেন; নবদ্ঈপের প্রতি ঘর 
হইতে হাহাকার উঠিল) বালক বৃদ্ধ, ধনী নির্ধন, মহং নীচ, 
্রাঙ্মণ যবন। ধার্পিক অধার্থ্িক দকলেই একরবে হাহাকার 
করিতে লাগিল। সকলেই বুবিতে পারিল নবদ্বীপ আঙ্গ 
আধারে পড়িল) মহাপুরুষ চৈতন্য প্রাণীর চৈতন্য দিবার জন্যই 
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আিয়াছিলেন, ধন্মের সন্দীবতা সাধনই তাহার ধর্ম ছিল 
এবং সেই ধন্ম প্রচার করিতে তিনি নবন্বীপ ছাড়ি] 
গেলেন । পাষগুদলের হৃদয়ও বিগলিত হইয়া! গেল। সকলেই 
মুক্তম্বরে হা চৈতন্য! হা! চৈতন্য! বলিয়া রোদন করিতে 
লাগিল। ভক্তদলের নেতা, নবধন্ম প্রবর্তক, ভক্তির আধার, 
প্রেমের অবতার চৈতন্য দেশাস্তরিত হইলেন) জীবের উদ্ধার 
তাহার ব্রত হইল। তিনি অনেক দিন হইতে জীবের হুর্গতি 
দেখিয়া আমিতেছিলেন, অভক্তদ্িগের পরিণাম কল্পনায় তাহার 
হৃদয় নীরস হইয়াছিল; জরা, বার্ধক্য, মৃত্যু, দারিদ্র্যতাঃ পাপ, 
অত্যাচার এবং অতভ্তির দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তাহার হৃদয় 
কলুষিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল । সংসারে বৈরাগ্য জন্মিয়া- 
ছিল, হৃদয়ের অস্তস্তলে আঘাত লাগিয়ঠছিল$ তাই আজ গভীর 
নিশীথে জীবের মুক্তির উদ্দেশে গ্রামে গ্রামে বনে বনে হরি- 
নাম প্রচারের জন্য চৈতনাদেৰ আত্মত্যাগের জীবন্ত দৃষ্টান্ত 
দেখাইলেন। যৌবনের ইন্দ্রিয় প্রাবলা, সংসারের ধর্শদ্ন্্ী- 
রিপুও শ্েহময়ী জননী, প্রণয় পুততলী বিষুপরিয়া কেছই ধর্ম 
বীরের গতি প্রতিহত করিতে পারিল না। একাগ্র মনে ধর্দ্ে 
জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া! চৈতনাদেৰ সংসারের নিকটে বিদায় 
গ্রহণ করিলেন । 

চৈহন্যদেবের গৃহত্যাগ সন্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে॥ 
কোন কোন জীবনচরিত লেখক ৰলেন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের 
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সময় কেশব ভারতী বাশি বাজাইলে চৈতন্যদেব তাহার অন্ু- 
গমন করেন। এই জন্যই আজ পর্যন্তও আমাদের দেশে একটা 
সংস্কার প্রচলিত আছে যেরাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পূর্বে বংশী্‌ 
খ্বনি গুনিলে বিধবার] জল গ্রহণ করিতে পারেন ন1। প্রাচীন 
্রস্থাদিতে এ প্রবাদের কোন সত্যমূলক-কারণ পাওয়া যার লা। 
চৈতন্যদেবের সমকালিন কোনও ভক্তের গ্রন্থে তাহার সংসার 
ত্যাগের এরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় না; তবে সিদ্ধান্ত এই যে যিনি 
যেরূপ গুনিয়াছেন তদন্থ্যায়ী জীৰনচরিত লিখিত হইয্নাছে। 
অনেকে মনে করেন চৈতন্যদেব পূর্ববর্তী আশ্রমত্রয়ের 
কর্তব্য পালন না করিয়া কি প্রকারে সন্নাসাশ্রমে সিদ্ধকাম 
হইলেন? কি প্রকারে তিনি অপরিণত বয়সে বিষয়ে নিষ্প্‌ হু, 
জ্ঞানে অনুরত্ত ও ঈশ্বরে আত্মদীন-পর হইলেন? গৃহস্থ বৈরা- 
গীকে তিনি মহাজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম স্বীকার করিতেন তবে 
নিজে গৃহধন্দর ত্যাগ করিয়া, সন্প্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলেন 
কেন? অন্যান্য জীবন চরিত লেখকগণ এ দকল বিষয়ের 
কোন মীমাংসা করেন নাই ; আমরাও ষে ইহার ষথোচিত 
সিদ্বাত্ত করিতে পারিব এরূপ আশা নাই।. জীব মাত্রেই 
উত্তম, মধাম, অধম ও অধমাধম এই অবস্থাচতুষ্টয়ের কোন 
না কোন অবস্থায় সংসারে জন্মগ্রহণ করে। ষে প্রাণী 
জন্মাবধি জ্ঞানে পরিচালিত হয়ঃ তাহাকে উত্তমাবস্থার লোক 
কহে। যে শক্তি দ্বার ঈশ্বর ও আত্মার সংযোগে জগৎ সংসার 
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জান যায় তাহাকে পণ্ডিতের জান বলিয়া! থাকেন) গুকদেবঃ 
ধ্ব ও টৈন্ন্যদের জন্মাবধি এইজানে পুষ্ট ও চালিত হইয়া 
ংসারকে তুচ্ছ জান করিয়া ঈশ্বরে অনুরক্ত ও তন্ময় চিন্ত 
হইয়াছিলেন এবং পরিগামে জ্ঞানের বিজ্ঞান ক্রিয়। ৰা তুরীয় 
অবস্থা উপভোগ করিয়াছিলেন । জানের সহিত প্রেম না 
মিলিলে এ অবস্থা মানুষে উপলব্ধি করিতে পারে না) ইহাই 
সাধনার দূরতম উদদেশ্য-্রন্ধলাভ এবং ভক্তিই ইহার মূল 
ভিত্তি) কেনন! ভক্তি হইতে কর্ধ, কর্ম হইতে উপামন!, উপা. 
সন! হইচ্ছে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে ৰৈরাগা, বৈরাগ্য হইতে বিবেক 
এবং পরিশেষে বিবেক হইতে ত্রন্মলাভের বিজ্ঞান ক্রিয়া 
আরন্ত হয়। প্রাচীন বুধগণ “ত্যাগ” শব্দে ছুইটা ভাব অস্ত- 
িঁবিষ্ট আছে বলিয়। স্বীকার করেন) একটা. লিগার অভাব ও 
অন্যটা সংসার বর্জম। চৈতন্যদেবের ত্যাগ শ্বীকারে এই 
ছুইটী ভাব ব্যতীত আর একটা ভাব বা উন্নত উদ্দেশ্ত নিহিত, 
ছিল ) এই উদ্দেশ/ই তাহার সন্ন্যাস ধর্ম ও সংসার ত্যাগের মূল 
কারণ। সংসারের ভোগেচ্ছ। ত্যাগ করিয়া দেশে দেশে হরি- 
নাম প্রচার, ভক্তি বিতরণ এবং প্রীতি, শাস্তি, পবিভ্রতা ও 
মাম্যতত সংস্থাপন করিবার জন্য তিনি সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। 
এদিকে প্রভাত হুইবামাত্র চৈতগ্ভদেব সুরধনী পার হই! 
কত্ধিপন্ধ ভক্তের ম্গে কাটোর! গ্রামনিবাণী কেশব ভারতীর 
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আলয়ে পৌছিলেন। কুর্ষেযাদয় না হইতে হইতেই চৈতনোর 
আদেশ অনুঙারে গদাধর, মূকুন্দ, ব্রঙ্গানন্দ আসিয়া! তথায়, 
উপস্থিত হইলেন। কেশব ভারতী একজন শুদ্ধাত্মা ধর্ম 
পরাণ লোক ছিলেন, চৈতন্তদেবকে নিজ আলে উপস্থিত 
দেখিয়। সসম্তরমে আসন প্রদান করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা 
করিলেন । চৈতনা যখোচিত উত্তর গ্রদান করিয়! সংকীর্তন 
আরস্ত করিলেন, গ্রামে প্রকাশ হইয়া পড়িল চৈতন্য এদেশে 
'আসিয়াছেন। দেশের নরনারী আগ্রহ সহকারে চৈতনাকে 
দেখিতে আদিল। ভক্গণের প্রেমের ব্যাকুলতা দেখিয়া 
'লাকে বিশ্মিত! ভক্কির গ্রভাবে ধে লোক এত উন্মাত্ত হইতে 
পারে ইহ! তাহাদিগের প্রত্যক্ষ বিশ্বাস ছিল নাঁ। উপস্থিত 
লোকের হৃদয় মুগ্ধ হইয়া গেল; নর নার'র মুখ হইতে সমস্বরে 
ঘন ঘন হরিনাম উচ্চারিত হইতে লাগিল, এই সকল দেখিয়া 
“কশৰ ভারতী চৈন্যদেবের দীক্ষাপ্তর হইতে অস্বীকার করি- 
লেন॥ কিন্তু কাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না'। শিক্ষান্থত্রের অস্ত- 
বানের আয়োজন হইতে লাগিল॥ প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্- 
রই অভাব রহিল না। ক্ষৌরকার কর্তৃক” শিখাসুত্র সমূলে 
চ্ছেদ্িত হইল) স্ানাস্তে চৈতন্যদেব সন্ন্যাসধর্্ের ঘগ্্র গ্রহণের 
জন্য কেশব ভারতীর সন্দুখীন হইলেন; ভয়ে কেশব তারতীর 
ছ্দর শুকাইয়] (গল। শান্তর ধর্মপরায়ণ তক্ত চৈতন্যকে 
তিনি কি শিক্ষা দিবেন মনে মনে এই আন্দোলন করিতে, 
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ছেন। চৈতন্য ভাবে বুঝিতে পারিস বলিলেন স্বপ্রাবস্থাস্ব 
সন্ন্যাস ধর্মের মন্ত্রকে যেন আমাকে শিখাইয়াছেন; আপনি 
পরীক্ষ। করিয়! দেখুন শিক্ষিত মন্ত্রুলি যথার্থ কি না? চৈভন্য 
মন্ত্র বপিলেন; কেশব ভারতী তাহাই যথার্থ বলিয়! স্বীকার 
করিলেন এবং মনে মনে চৈতন্যদেবের অজন্র প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন। মন্ত্র শিক্ষা হইলে চৈতন্যদেব সন্ন্যাসবেশ ধারণ 
করিলেন। চৈতন্যের,মস্তক মুণ্তিতঃ পরিধানে অরুণ বন; 
এক হস্তে দণ্ড অপর হস্তে কমণ্ডলু দেখিয়া ভক্তগণের ছঃখের 
উচ্ছাস উঠিল। তৎসময়ে তাহার বেশ দেখিয়। বৈরাগ্যের 
জলন্ত মুন্তি বণিয়! প্রতীতি হইয়াছিল $ চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস 
বেশ দর্শনে প্রেমদান ষে সঙ্গীতটী রচন। করিয়া! গাইয়াছিলেন 
তাহ! জনৈক কবির গ্রন্থ * হইতে অবিকল উদ্ধত হইল ৫ 


«কি দেখিলাম বে, কেশব ভারতীয় কুটারে। 
অপরূপ জ্যোতি, গৌরাঙ্গ মূরতি, 

ছনয়নে প্রেম বছে শতধারে ॥ 

গৌর মন্ত্র মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গারঃ 
কভু লুটায়ে ধরায়, নয়ন জলে ভাঁসেরে ; 

কাদে আর বলে হরি, দ্বর্গ মর্ত্য ভেদ করি, 

সিংহ রৰেরেঃ 


* চিরজীব শর্মা! প্রণীত ভক্তিচৈতন্য চক্্রিকা। 


১২৬ চৈতন্য-চরিত। 


আবার দস্তে তৃণ লয়ে; কতাঞ্জলি হয়ে, 

দাস্যমুক্তি যাচেন দ্বারে দ্বারে। 

কিবা মুড়ায়ে টাচির কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ, 

দেখি ভক্তি ভাবাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠেরে ; 

জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, এলেন সর্বস্ব ত্যজিয়ে 

প্রেম বিলাতে রে। 

প্রেমদাসের বাঞ্ছ মনে, টচতন্য চরণে» 

দাস হয়ে সঙ্গে বেড়াই ঘুরে ॥” 

নাম পরিবর্তনের আবশ্যকতা হইলে কেশব ভারতী মহ! 

খিপদে পড়িলেন। কথিত আছে অনেক বাদানুবাদ হইতেছে 
এমন সময় “কী চৈতন্য” এই দৈববাণী হইল এবং উহ্বাই 
তাহার নাম স্থিরীকৃত হইল; চতুদ্দিক হইতে ভক্তথণের আনন 
ধ্বনি গগন বিদীর্ণ করিয়া! উখিত হইল ) কাটোয়। গ্রামবাসী 
সকলেই নিজ নিজ জীবনের স্থার্থকত1 অস্ুুভব করিলেন । 
অধিক দিন কাটোয়াতে থাকিলে এবং প্রকাশ হইলে নবদ্বীপ 
হইতে ভক্তগণ 'আসিয়। অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত দিতে পারে 
মনে করিয়া চৈতন্যদেব রাঢদেশাভিসুখে গ্যাত্র! করিলেন; 
ছন্দ্রপেথরকে কাটোয়া,হইতে ম্ীপ-যাইতে বিদায় দিলেন। 
চন্দ্রশেথর নবধীপে আদিলে চৈতন্যের শিষ্যগ্লণ তাহাকে বেষ্টিত 
করিয়া, আগ্রহ সহকারে সমস্ত বিবরণ শুনিতে লাগিলেন। শচী- 
দেবী একথা শুনিতে পাইলেন +ভিনি চন্ত্রশেখরকে ড়াকাইয়॥ 


হরিনাম প্রচার? ১২৭ 


পুভ্রের সমস্ত অবস্থা শুনিলেন। সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বনের কথা 
শুনিয়া তিনি রোদন মম্বরণ করিতে পারিলেন না; ভূপতিত 
হইয়া মুক্তকণ্ঠে হা নিমাই ! হা নিমাই ! করিরা চীৎকার 
করিতে লাগিলেন, ভতি কষ্টে রোদন সম্বরণ করিয়। আধ্যাত্মিক 
চিন্তায় নিযুক্ত হইয়! দিন যাপন করিতে লাগিলেন। 

এদিকে চৈহন্যদেব গল্গাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে রাঢ়- 
দেশে উপস্থিত হইলেন্ত। এরপবর্ণিত আছেষে তৎকালিন 
রাঢ়দ্রেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে চৈতন্যদেব এত 
বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিন দিবস তথায় তিনি মনের আনন্দে 
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা! ও নাম কীক্ন করিয়া পরম গ্রীতিলাভ 
করিয়াছিলেন। রাঢুদেশে বীরভূম জেলায় বক্রেশ্বরের মন্দির 
ছিল, তথায় নানাদেশ হইতে প্রতি বৎসর অনেক যাত্রীর 
সমাগম হইত, চৈতনাদেব এই মন্দিরে বাম করিবেন বলয়! 
অনুচর ভক্তগণের নিকট স্বীয় অভিগ্রায় ব্যক্ত করিলেন, বিস্ত 
“তাহাতে কেহই তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন না) তিনি অন- 
ন্যোপায় হইয়া রাঢ়দেশেই কিছুকাল বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন। চৈগন্যদেৰ ধ্লাঢ়দেশে একথন্য গ্রামে বাদ 
করিয়াছিলেন; তথায় তিনি জনৈক ব্রাঙ্গগালয়ে তিন দিন 
ছিলেন $ তিনি প্রথমে রাঁড় দেশেই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ও 
ধর্ম গ্রচার করিয়াছিলেন) তিনি যে কয়েকদিন এ দেশে 
ছিলেন অসংখ্য নরনারী তাহার ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল; লানা। 


১২৮ চৈতন্য-চরিত ॥ 


স্থান হইতে অনেক লোক তাহাকে দেখিতে আসিত, তিনিও 
যথাযোগ্য সপ্তাষণে সকলকেই প্রীত করিতেন । 

একদিন তক্তগণ সমস্ত দিন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ও কীর্তনে শ্রাস্ত 
হইয়া! একথন্য গ্রামে গভীর নিদ্রায় অভভিত আছেন? 
চৈতন)দ্েব সহসণ জাগ্রত হইলেন? এীভীর ও নিস্তব্ধ রজনীতে 
নিঃশব্দে আশ্রয় স্থান পরিত্যাগ করিয়া! জন-শৃন্য প্রান্তরে 
উপস্থিত হইলেন; তথায় কেবল রোদনম্বরে প্রভু কোথার 
রহিলে বলিয়! চীৎকার করিতে লাগিলেন । গভীর রজনীতে 
বিজন প্রান্তরে কে তাহাকে সান্বনা করিবে? নিজে ভাবো- 
মত্ত হইয়া অবিশ্রান্ত প্রকে ডাকিতেছেন। রজনী প্রভাত 
হইলে ভক্তগণ জাগ্রত হুইয়! দেখিলেন চৈতন্য নিকটে নাই ” 
সকলেই সন্দিদ্ধ চিত্তে ইতস্ততঃ অন্ুন্ধান করিতে লাগিলেন 
কোথায়ও টচতনোর উদ্দেশ পাওয়া! গেল না) শকলেই স্থির 
করিলেন টচতনাদেব অজ্ঞাতসারে নীলাচলাভিমুখে যাত্র 
করিয়াছেন ১ সকলেই এই স্থির করিয় বিষঞ্ক ও নিশ্চে্ট হইয়। 
আছেন; সহমা অনতি দুরস্থ গ্রাস্তরাগত রোদন ধ্বনি ভক্ত- 
গণের হৃদয়ে আঘাত করিল; পরিচিত জনের কণ্ঠস্বর মনে 
করিয়া অন্ুসন্ধিৎমুচিত্বে ভক্তগণ 'রোদন ধ্বনি অনুসরণ 
করিয়া প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন চৈতন্যদেব হৃতনংস্ঞা 
হইয়া প্রভূ কোথায় রহ্ছিলে বলিয়া রোদন করিতেছেন $ ভক্ত- 
গণ তথায় নামকীর্ভন আরস্ত করিলেন, চৈতন্য চেত্তনা! পাইয়। 

বি 


শান্তিপুরে ভক্তের মেল! ১২৯ 


দেখিলেন সম্মুখে অনুচর ভক্তগণ হৃদয়ের গভীর কাঁতরতার 
হরিনাম কীর্তন করিতেছেন। তখন তিনি সহাসাবদনে 
ভক্তগণকে আশ্বস্ত করিয়া সদলে পশ্চিমাভিমুখী হইলেন । 
চৈতন্যদেব গঙ্গাতীরবস্তাঁ স্কানেই ভ্রমণ ও কীর্তন করিতে 
ভাল বাঁগিতেন। তাহার মনে বিশ্বাস ডিল গঙ্গার পবিত্র সলিল- 
পৌঁত প্রদেশেই হরিনাম কীর্তিত হইয়া থাকে। চৈতনাদের 
অবিশ্রান্ত পশ্চিমাভিমুখ্খে চলিতেছেন$ বক্রেশ্বরের মনির 
চারি ক্রোশ দূরে অনস্থিত, তিনি তথায় গতিরোধ করিয়! 
পূর্বাভিমুখী হইলেন$ কেহই তাহার গন্তবা পথ বুঝিতে 
পালন! কেবল ছায়ার মত তাহার অনুগামী হইতে লাগিল 

ভক্তগণ জিজ্ঞাস! করিলে চৈতনাদেব সর্ধদাই বলিতেন আমি 
নীলাচলে যাইব । চৈভন্যদেব নিত্যানন ও অন্যান্য অনুগামী 
ভক্তগণকে নবদ্বীপে প্রভ্যাবর্ধন করিতে অনুরোধ করিয়া বলি- 
লেন আমি এখান হইতে ফুলিয়া নগরে হরিদাসের সঙ্গে 
দেখ! করিয়া শাস্তিপুরে অদ্থৈাচার্ধোর আলয়ে উপস্থিত হইৰ ) 
তোমরা সকলে তথায় পুনর্ব্বার আমাকে দেখা পাইবে। এই 
রূপ আদিষ্ট হইয়] নিত্যানন ও অন্যান্য শিষ্যগণ অনুগমনে প্রতি 
নিবৃত্ত হইলেন এবং সত্বর পদে নবন্বীপেক্পন্থিত হইয়া ঘোষণ! 
করিলেন চৈতন্যদেব শাক্তিপুরে উপস্থিত হইয়াছেন। এ 
সংবাঁদে নবদ্দীপবাসী আবাল বুদ্ধ বনিতা সকলেই আনন্দিত 
হইয়া শাস্তিপুরে উপস্তিত হইল। নিত্যানন্দের মুখে চৈতন্যের 


5৩০ চৈতন্য-চরিত্ত 


ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনিয়া! শচীদেবীও পুক্রদর্শনাভিলাধিনী হইয়া 
শাস্তিপুরে আদিলেন। নবদ্বীগে আর লোক থাকিল নাঃ 
বে দেশের লোকে জানিতে পারিল যে চৈতনাদেব কিছুদিনের 
জন্য শাত্তিপুরে অবস্থিত্তি করিবেন সে দেশ লোকশুন্য হইল। 
নবধর্দ প্রবর্তক আবার এদেশে গ্রত্যাগত হইয়াছেন এ আনন্দ 
ছুর্দমনীয় হইয়া! উঠিল; আবার এদেশে হরিনাম কীন্তিতঃ 
প্রেম বিচরিত, ভক্তি সঞ্চারিত হইবে এই ভাবনায় সমগ্র 
বঞ্দেশ আনন্দে মাতিয়! উঠিল ? চতুর্দিক হতে হরিধবনি 
করিতে করিতে অসংখ্য নর-নারী শাস্তিপুরে উপস্থিত হইল । 
এদিকে চৈতন্যদেব ফুলিয়ানগর হইতে হরিদাসকে সঙ্গে 
লইয়া শাস্তিপুরে অগ্থৈতাচার্য্যের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। 
টৈতন্যদেবকে সমাগত দেখিয়! বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্ধ্য মনের গভীর 
উচ্ছীন দমন করিতে পাঁরিলেন নাঁ। ষাহাকে আর দেখিবার 
আশা ছিলন। তাহাকে গৃহে পাইয়াছেন আর আনন্দের সীম! 
রহিল না; অদ্্বৈতাচার্য্যের নয়ন যুগল হইতে অবিরল আনন্াশ্র 
বহিতে লাগিল) আনন্দাধিক্য জন্যে তাহার করোঁধ হইয়া 
গিয়াছিল। চতুর্দিক হইতে অগণ্য নরনারী বালক বালি- 
কার-ক হইতে একন্বরে হরিনামের ধ্বনি গগণ বিদীর্ণ করিতে 
রাগিল; সকলেই আকুলচিত্তে টচতন্যদেবের অপূর্ব বেশ 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । নবদ্বীপ হইতে শচীদেবী, শ্রীবাস, 
মুকুন্দ, গদধর, চক্্রশেখর, ব্রচ্মানন্দ, শ্রীধর, নিত্যানন্দ প্রতি 


শান্তিপুরে ভক্তের মেলা । ১৩১ 


ভক্তগণ চৈতন্যকে দেখিবার জন্য শাস্তিপুরে . উপস্থিত হই- 
লেন। অসংখা লোক চৈতন্যকে দেখিবার জন্য লালায়িত 5 
ভক্তগণের আলিঙ্গন আরম্ভ হইল) চতুর্দিক হুইতে আনন্দের 
ধ্বনি উিত হইতে লাগিল, শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল, কীশরি 
প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র বাজিয় উঠিগ) শাস্তিপুর এক অপূর্ব দৃশ্য 
ধারণ করিল; কেহ কাহার মুখের দিকে চাহেনা ; সকলেই 
নিজ নিজ আনন্দে বিছবল। এইরূপ বহুক্ষণ আনন্দের পর 
চৈতন্যদেবের সঙ্গে শচীদেবীর দেখা হইল” সন্র্যাসীর বেশ 
নিরীক্ষণ করিয়! শচীদেবী স্থির থাকিতে পারিলেন না হা 
নিমাই! বলিয়! মৃচ্ছিতা হইলেন; অনেক কষ্টে চেতন! 
পাইয়! শচীদেবী পুত্রকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন নিমাই ! 
এ কঠোর ব্রত পালন করিয়া, এ বেশধারণ করিয়া তুই 
এতকাল কিন্ধপে ছিলি; তোমাকেই জীবনের আশ্রয় জ্ঞানে 
এত দ্িন জীবন ধারণ করিয়াছিলাম) তুমি এংসার ছাড়িলেঃ 
আমার দশা] কি হইবে এই বলিয়া শচীদেবী রোদন করিতে 
লাগিলেন। টচতন্য অনেক বুঝায়! জননীকে সাস্বনা করি- 
লেন $ পরিশেষে একে একে ভক্তগণের আধ্যাত্মিক কুশল 
জিজ্ঞাস। করিলেন ; আম্ুপূর্ধ্বিক স্বদ্দেশের সমস্ত বিবরণ অব- 
গত হইয়া উচতন্যদেৰ সদলে হরিনাম কীর্তন করিতে আর্ত 
করিলেন; চতুর্দিক হইনে হরিনামের ধ্বনি, প্রেমের সঙ্গীত 
ভক্তির উচ্ছাস প্রকাশিত হইতে লাগিল। নৃতন সন্্যাসী 


১৩২ চৈতন্য-চরিত।' 


চৈতন্যদেবের বৈরাগ্যের বিশুদ্ধগাভীরধ্য, স্থির দৃষ্ট, তেজস্থিত! 
দ্বিগুণতয় বৃদ্ধি হইয়াছিল? পূর্ব সহচরগণ এখন আর নির্ভয়ে 
তশহার সম্মুখীন হইতে সাহন করেন না সন্যাদ- 
ধর্মের কঠোর ব্রত পালনে চৈতন্যদেব সংযতেন্রিয় 
হইয়াছেন কিন্তু পুর্বববৎৎ মধুরতভাধী আছেন ভক্তগণের 
গ্রত্যেকের সঙ্গে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া কুশল বার্থ! 
জিজ্ঞাসা করিলেন; শচীদেবী পুজের মুখী বিবর্ণ, মন্তক 
মুণ্ডিত, পরিধানে রক্তবসন দেখিয়া! শোকাবেগ দমন করিতে 
পারিলেন না); চৈতন্যদেব এত বুঝাইয়াছেন কিছুতেই তাহার 
চিত্ত বিস্বৃতশোক হইল না, তাহার পূর্ব শোক জাগিয়া উঠিল, 
পুরাতন কথা নূতন হইল; তিনি সঙ্জল নয়নে চৈতন্যদেবকে 
উদ্দেশ করিয়! পুনঃ পুনঃ গৃহস্থাশ্রমে বাস করিবার ইচ্ছা জানা" 
ইলেন কিন্তু যখন 'চৈতন্যদেন সন্ন্যাস ধর্ঘ অবলম্বন করিয়াছে 
তখন মাতৃ অন্ুরোধ রক্ষা! করিতে পারিলেন ন! ব্বেল মাতার 
নিকটে প্রতিশ্রুত হইলেন গৃহাঁশরম বতীত তিনি “মখানে বাস 
করিতে বলিবেন সেখানেই থাকিবেন £ এইরণে শচীদেবী 
বীতশোক ও জঙ্বস্ত হইলেন। চৈতন্যদেব মহানন্ দশ দিন 
শাস্তিপুরে অবস্থান ফরিলেন। শচীদেবী উপবাদশী'্ণ পুজ্রকে 
ভক্তগণ সহ ভোজন করাইলেন। চৈতন্যদ্দেব নীলাচল গমনের 
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া জননী ও ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। যে মময়ে তিনি নীলাচলে যাত্রা করেন সে মময়ে 


নীলাচল গন । ১৩৩ 


উড়িষ্যাবাসীদিগের সহিত মুনলমান রাঁজাদিগের ঘোরতর 
সংগ্রাম চলিতেছিল$ দেখে অরাজক তা, দস্থ্য কর্তৃক লুঠন ও মহা- 
মারি বিরাজ করিতেছিল ; এইজন্য অনেকেই টচতন্যদেবকে 
এ সময়ে বজদেশ ছাড়িতে নিষেধ করিলেন ; কিন্তু চৈতন্যদেৰ 
কাহারও অনুরোধ রক্ষা না করিয়া নীলাচলাভিমুখে যাত্র! 
করিলেন । যাত্রীকালীন সমস্ত শিষাগণকে একত্র সম্মিলিত 
করিয়া! আধ্যাত্মিক ব্রতৃপালনের উপদেশ বিবৃত করিয়া! দিলেন। 
জননীর পদযুগলে প্রণত হুইয়া চৈতন্যদেব অনেক বুঝা ইয়া 
ভাহাকে শান্ত করিলেন। প্রত্যেক ভক্তের সঙ্গে যথাযোগ্য 
আলাপ, আলিঙ্গন, উপদেশ দিয়া নিত্যানন্ন, গদাধর, মুকুন্দঃ 
গোবিন, ব্রঙ্গানন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া 
চৈতন্যদেব নীলাচলে যাত্রা! করিলেন । 


যষ্ঠ অধ্যায় । 
চিট 
এইরূপে মহাপুরুষ চৈতন্য হরিনাম প্রচারের জন] সংসার- 
ত্যাগ করিয়া মন্ন্যালীর বেশে বনপথে নীলাচল ধাত্র! করিলেন$ 
বৃক্ষমূল তাহার আশ্রয়, মুষ্টিতিক্ষা। তাহ।র জীবিকা, কৌপীন, 
দণ্ড ও ভিক্ষ/পাত্র তাহার চিরসহঠর হইল। গার্ধগ্াধর্শা, শ্রেহ- 
ময়ী জনন প্রণয়াধার বিষুপ্রিয়াঃ বাল্যসহচর ত্যাগ করিয়ধ 
১২ 


১৩৪ চৈতন্য-চরিত | 


ধর্মবীর প্রেম বিতরণে জীবন উৎসর্গ করিলেন। হরিনাম 
বল, হরিনাম জপ, হরিনাম শিক্ষা কর" একমাত্র এই রবে 
কতিপয় ভক্তের সহিত 'চৈতন্যদেব, আঠিপারা গ্রামে উপস্থিত 
হইলেন) অনস্ভ নামে একজন সাধুর আঁবাসে রাত্রিযাপন 
করিয়া] পরদিন প্রভাত হইবামাত্রই সাধুর নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। চৈতন্যের সম্্বীগণের মধ্যে কেহই পথ জানিতেন 
ন! এবং পথে কোন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেও উড়ি- 
ষ্যার রাজার গুপ্তচর মনে করিয়| কেহ সছুত্বর দিত না। কিন্তু 
চৈতন্যের হৃদয় নিরাশার উপকরণে গঠিত হয় নাই)তিনি ষে 
সমুষ্ঠানে আক্মোৎসর্গ করিয়াছেন সহত্র বিপত্তির সন্মুথীন 
হইলেও অভীষ্ট পথ হইতে বিষুখ্‌ হইবার লোক ছিলেন? না। 
যদিও তিনি কোন্‌ পথে নীলাচলে যাইতে হইবে জানিতেন 
না, তথাপি গঙ্গার তীর দিয়! অগ্রমর হইতে লাগিলেন; পথ- 
ভ্রমণে তাহার শ্রান্তি নাই, ক্ষুৎপিপাসায় তাহার দেহ অবসন্ন 
হয় না, আতপত্র হীন হইলেও রৌন্ড্ের প্রথর তাপে তিনি 
রিট নহেন ; কেবল অবিশ্রাস্ত গ্রক্কৃতির সৌনর্য্য মুগ্ধ হইয়া 
হরিনাম গান করিতে করিতে, ভ্রমণজনিত সমস্ত কষ্ট 
বিশ্মুত হইতেন। এইরূপ শারীরিক কষ্ট অকাতরে সন্থ করিয়! 
চৈতন্য ছত্রভোগ গ্রামে উপস্থিত হইলেন) এইখানে গন! 
শতমুখী হইয়! সমগ্র বস্দেশকে সিক্ত. করিয়াছে; কথিত 
আছে যে শিব সগরবংশতিলক ভগীবথ গস্কা আনিবার সময় 


নীলাচল গমন। ১৩৫ 


এই স্থানে গঙ্গার বিরহে অধীর হইয়া জলময় হইয়াছিলেন ) এই 
জন্যই এই স্থান অন্ুলিঙ্গ ঘাটকর বলিয়া গ্রসিদ্ধ। ছত্রভোগে 
উপস্থিত হইয়া! চৈতন্য অস্বুলিঙ্গাটে শ্নান করিলেন? তাহার 
সঙ্গীগণও তথায় সান করিয়া হরিনাম গান করিতে লাগিলেন। 
হরিনাম কীর্তন গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা আসিয়া! নদীতীরে 
উপস্থিত হইল ? চৈতন্যদ্ধেব প্রেম'বিহ্বল হইয়! হরিনাম গান 
করিতে লাগিলেন। গ্রামের মধ্যে প্রেমোন্বত্ত অন্যাসীর 
আগমনবার্তা গ্রচার হইলে তত্রত্য জমিদার রামচন্দ্র খা চৈত- 
ন্যের সহিত দেখা করিরার জন্য গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। 
অনুরুদ্ধ হুইয়৷ চৈতন্যদেব রামচন্দ্র খাঁর আলয়ে আতিথা- 
স্বীকার করিয়া নিশাবসানে উৎকল দেশে আমিবার' জন্য 
নৌকারাহণ করিলেন । রাষ্ট্বিপ্লবের সময় বিপদ আশঙ্কা করিয়। 
রামচন্্র থা কতিপয় বিশ্বস্ত পরীররক্ষী দিতে চাছিলেন কি 
চৈতন্যদেব বলিলেন আত্বরক্ষার্থ হরিনাম ভিন্ন আমার আর 
কোন অস্ত্রের প্রয়োজন 'মাই। টৈতন্যদেব যেখানে যাইতে 
লাগিলেন সেই খানেই তাহার ভক্তির প্রগাঢ়তায় শত শত হাদয় 
মুগ্ধ হইতে শাগিল; তাহার পথে অনেক লোক ছুটিল, অনেকে 
সার ধর্শ-ত্যাগ করিয়া! সঙ্যাসংন অবলম্বন করিল। তিনি 
ভক্তিগানে ও প্রেম বিতরণে জগৎ মুগ্ধ করিতে, ধর্জজীবনের 
উন্মত্ত অবস্থার আদর্শ রাখিতে বন্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
তাহার নিম্পৃহতা, আত্মোৎসর্গ, ধর্ম পিপাসা) একান্তিক ভক্তি 
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লগতের জলন্ত ও অক্ষয় আদর্শ; যতদিন এজগতে হ্ৃষ্টি-প্রবাহ 
কঠিবে ততদিন তাঁহার জীবন, তাহার ভাব প্রত্যেক ধার্শিক- 
জীখনের শোণিতস্বরূপ হই! প্রন্ঠিধমনীতে অবিশ্রাস্ত ছুটিয়! 
বেড়াইবে। 

হরিনাম গান করিতে করিতে টচৈতন)দেৰ শিষাগণসহ 
বথালময়ে উতৎ্কল দেশে উপস্থিত হইলেন? তাহাদের আগমন 
বার্তা পাইয়া তদ্দেশবাসী ভক্তগণ ভক্তির অবতার টচতন্যকে 
দেখিবার জন্য নদীতীরে ছুটিল। প্রেমে পাগল, বিষয়ভোগে 
উদ্বামীন, যৌবনে সন্ন্যসী কেমন তাহাই দেখিবার জন্য সক- 
লেই গ্ৃহকার্ধ্য রাখিয়। পথে দৌড়াইতে লাগিল । চৈতন্যদেবকে 
যিনি দেখেন ভিনিই মুগ, তিনিই জীবনে, যৌবনে, বিলান 
ভোগে ধিকার দিতি লাগিলেন ৮ কাহারও মুখে কোন: কথা নাই » 
মকলেই এককুষ্টে ভাহার সৌমামূর্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । 
এমন সুন্দর পুরুষ কিভিক্ষার জন্য স্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেঃ, 
কাহার জন্য তরুতল আশ্রয় করে, মংসার স্থখভোগে কেন 
নিম্পুহ) দর্শকগণের মধ্যে এই সকল তর্ব উঠিতে লাগিল; 
কেহই প্রকৃত মীমাংসা.করিতে পারিল ন। 7 ধর্ম-জীবনের গতি 
কেহই বুঝিল ন।! | 

একদিন টৈতন্যদেৰ একাকী গ্রামের মধ্যে ভিক্ষা করিতে 
গেলেন। তাহার অদৃষ্টপূর্ব সৌনারঘ্য দর্শনে পথের লোক এক- 
ৃষ্ে সাহার দিকে টাহিয়। রহিল ; কেহই কোন কথা, জি্ঞামা 
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করিতে সাহস করেন । তিনিও প্রশান্ত ভাবে দ্বারে দ্বারে 
বেড়াইতে লাগিলেন , নর-নারীগণ নানাবিধ খাদ্যাদি দিয়া 
তাহার ভিঙ্ষাপাত্র পূর্ণ করিয়। দিল; তিনি কাহারও সহিত 
কোন কথা না বলিয়া! সঙ্গীগণের নিকটে আসিয়! ভিক্ষালন্ধ' 
ব্যাদি দেখাইলেন। সকলেই বিন্মিততাবে তীহার মুখের 
দিকে চাহিয়া কোন উপদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন). 
তিনি ধীরভাবে বলিলেন আমি এ কাজ করিতে পারি) তহা- 
রাও নকলে হাণিয়া বলিলেন তুমি আমাদিগের ভার বহন 
করিতে পারিৰে। ্‌ 

একদিন জগদানন্া নিত্যানর্শের নিকট টৈতম্যদেবের 
দণ্ড রাখিয়া গ্রামের মধ্যে ভিক্ষা করিতে গেলেনঃ আসিয়। 
দেখেন যে নিত্যানন্দ ভগ্রদণ্ড হাত্তে করিয়া হাসিতেছেন । 
জগদানন্দ তৃগ্নদ্ড দেখিয়া বিশ্বিতভাৰে নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন তুমি কেম এ দণ্ড ভাঙ্গিলে? নিত্যানন্দ কহিলেন 
আমি ধাহাকে সর্বদা হৃদয়ে বহন করি তিনি যে এদও ৰহন 
করিবেন ইহা! আমি দেখিতে পারিনা । এইরূপ কথায় জগদা" 
ননদ আর কিছু না বণিয়া ভীত হুইলেন ? কিছুক্ষণ পরেই 
চৈতন্যের সঙ্গে নিত্যানন্দের দেখ! হইল) -টৈতন্য ৰলিলেন 
নিতাই! কেন তুমি আমার দণ্ড ভাঙ্গিলে? নিত্্যানন্দ উত্তর 
করিলেন, বাশখানি ভাঙ্গিয়াছিতো৷ যদি ক্ষম! করিতে না পার 
শান্তি দাও অকাতরে সহ করিতে গ্রস্ত 'আছি। চৈতন্য 
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বলিলেন যে দণ্ডে মর্ধদেবের অধিষ্ঠান তোমার মতে কি তাহা 
একখানি বাশ হইল? চৈতন্যের হৃদয় কখনও কোন অবস্থায় 
নির্মম হইতে জানে ন|: শিষ্যগণের অন্যায় বাবহারে দুঃখিত 
হইতেন বটে. কিন্ত তজ্জন্য কাহাঁকেও কোন কথ। বলিতেন 
না। চৈতগ্যদেব আবার বলিলেন আমার একমাত্র সঙ্গী 
দণ্ডও ভাঙ্গিয়া গেল) আর আমার সঙ্গী কেহই নাই 
এক্ষণে ভোমর। আগে. যাও, না হয় জামাকে আগে যাইতে, 
দাও। মুকুন্দ বলিলেন তবে তুমিই আগে যাঁও। শিষ্যগণের 
প্রতি কেমন সরল ও স্সেহপূর্ণ ব্যবহার! চৈতন্যদেব কাহারও. 
প্রতি কষ্ট হইলেও তাহার বাহিক ভারে. তাহার রোন লক্ষণ 
গ্রাকাশ হইত না। 

টতন্যদেৰ সঙ্গীগণকে গশ্চান্তে রাখিয়। একাকীই আপন. 
ভাবে মত্ত হইয়া! চলিতে লাগিলেন; তিনি অবিশ্রান্ত চলিতে- 
ছেন, শ্রাস্তি নাই, পিপাস। নাই, অনিচ্ছা! নাই $ অনেক্ষণ পথ 
ভ্রমণের পর তিনি. জলেশ্বর গ্রামে পেশীছিয়] সঙ্গীগণের জন্য 
অপেক্ষা, করিতে লাগিলেন। সকলে আসিয়া একত্রিত হইলে 
চৈতন্যদেব জলেশ্বরের দ্েবমন্দির দেখিতে চলিলেন ? দেবমুর্তি 
দর্শন, দেবালয় সন্নিধানে বাস, তক্তগণের উপাসন! শ্রবণ করিতে, 
তিনি বড় ভাঁল বাসিতেন এবং সময়ে সময়ে নিজের ভাবে অধৈর্য 
হইয়। রোদন করিতেন $ এইরূপে তিনি শিষ্যগণের সহিত কটক» 
যাজপুর, ভুবনেশ্বর পরিভ্রমণ করিয়া. কমলপুর নামক স্থানে উপ 


জগনাঁথ দর্শন । ১৩৯ 


স্তিত হইলেন) এইস্থান হইতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের ধ্বজা! দৃষ্ট 
হয়। চৈতন্যদেব জগন্নাথক্ষেত্রের নিকটবর্তী হইয়াছেন মনে, 
করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন; ভক্তগণের মুখ হইতে অবি- 
শ্রাস্ত হরিনাম উচ্চারিত হইতে লাগিলেন । সকলেই উৎসাহে, 
ও আনন্দে পুরীর দিকে গদচালন! করিতে লার্গিলেন। কমল- 
পুর হইতে পুরীতে আপিতে হইলে চারি দণ্ডের অধিক সমক্ব 
লাগেন৷ ; কিন্তু ভক্তগণ “পথের পারে দেবালর, স্থরম্য ও নির্জন 
বন, স্বচ্ছনরোৰর, এতদ্দেশীয় লেকের আচার ব্যবহার দেখিতে 
দেখিতে অনেক বিলগ্বে পুরীতে পেৌীছিলেন। পুরীতে 
পোঁীছিয়। চৈতনাদেৰ জগনাথদেবকে দেখিতে গেলেন ৮ 
মন্দিরাভ্যন্তরে উপাসকগণের চিত্তের একাগ্রতা ও ধন্মপিপাসা 
দেখিয়। তাহার হৃদয় অস্থির হইল। তিনি স্থিরভাবে দণ্ডার- 
মান থাকিতে না পারিয়া মৃচ্ছি ত হইলেন এবং মনের আবেগে 
হৃদয়ের বেদন। জানাইতে লাগিলেন । সকলে দেখিয়। অৰাক্‌; 
এমন সাধক কোথা হইতে আপিল ইহাই জানিবাঁর, জন্য 
সকলের কৌতৃহণ জন্মিল। অনেকক্ষণ পরে নিত্যাননদ অন্যান্য 
ভক্ঞগণের সঙ্গে আসিয়া দেখেন টচতন্য তূলুষ্ঠিত ও সংজ্ঞা" 
শুনা $ সকলে তাহাফে বেষ্টন করিয়া হরিনাম কীত্তন করিতে 
লাগিলেন । চৈতন্যদেব সংজ্ঞা পাইয়! দেখিলেন সন্গখে 
নিত্যানন্দ; একটু অগ্রতিভ হইয়! বলিলেন তোমাদিগকে 
পশ্চাতে রাখিয়া আসিগাছি এঙ্গন্য করো ছুংখিত হও নাই ঈ 
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তিনি এইরপ অমায়ক ভাবে শিষ্যগণের সহিত ব্যব- 
হার করিতেন যে তাহারা কোন কারণে বিদুমাত্রও দুঃখিত 
হইতে পারিত না) কাঙ্াকে কোন অনুচিত কথ! বিলে 
পরক্ষণেই বালকের ন্যায় কীদিতেন এবং মনের গভীর 
আগ্রহে পুনঃ পুনঃ ক্ষমাপ্রীর্থন1 করিতেন। ক্ষমা ও বিময়ে 
তিনি জগতকে নিজের প্রেমে বাঁধিয়াছিলেন; যেখানে তিনি 
যাইতেন শতসহত্র লোক তাহার বিনীত ব্যবহারে ষুগ্ধ হইয়] 
মন্ন্যাসধর্ম অবলদ্ধন করিত। চৈতন্যদেব যে সময়ে জগন্নাথ- 
দেবের মনিরের মধ্যে মৃচ্ছিততি হয়েন সে সময়ে সার্বভৌম 
ভট্রাচার্ধ্য নামা একজন তত্বজ্ঞান-গরায়ণ পণ্ডিত তথায় উপ- 
স্থিত ছিলেন। নবদ্ধীপে ইহার বাসস্থান ছিল, পরে পুরীর 
রাজ! প্রতাগরুপ্রের তাপগ্ডিত পদে নিযুক্ত হইয়া! এইখানে 
বাম করিতে থাকেন। নবীন দন্ন্যামীর অবস্থা দেখিয়! তাহার 
হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল; বিশেষতঃ তিনি যখন পুরীর 
তত্বাবধারক, তখন পুরীর মধ্যে ভক্তগণের দুর্গতি অপনোদ্দন 
করা তাঁহার কর্তব্য কার্যোর মধ্যে পরিগণিত ছিল। তিনি 
টৈতনোর আন্তরিক ব্যাকুলতা দেখিয়া তাহাকে নিজ 
আলয়ে লইয়। আসিলেন। পরে যখন নিত্যাননর মুখে 
গুনিলেন যে নবীনসন্ন্যামী বিশারদেরবন্ধু নীলান্বর চত্রবর্তার 
দৌহিন্র তখন তিনি তাধিকতর আগ্রহ সহকারে চৈতন্যের 
মৃছ্ইাপনোদনের যদ্ করিতে লাগিলেন। টৈতন্যদেব লন্ধমংজ্র 
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হলে সকলে মিলিয়! যুক্রস্বরে হরিনাম গান করিতে লাগি- 
পেন; এইরূপে নেক সময় অতিব।হিত হইলে তাহার! সমুত্রে 
স্নান করিয়া মহাননে জগন্নাথের প্রণাদ ভক্ষণ করিলেন । 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য এপর্যন্ত জানিতে পারেন নাই নৰীন 
সন্নানী কাহার উপানক;যখন তিনি পুক্্য মনে করিয়। 
গ্রাণাম করিলেন তখন টৈতন্যদেব “হরিভক্তি হউক'' এই 
বলিয়৷ আশীর্বাদ করিলেন। সার্বভৌম তখন বুঝলেন যে 
চৈতন্যদেৰ বৈষ্ণব সন্ন্যানী; যৌবনে একপ কঞ্জোর ব্রত ধারণ 
তাহার মনে ভাল লাগিল না) তাহা হইলেও তাহার মন 
চৈতন্যের দিকে নান! কারণে আরুই হইয়াছিল। সার্বভৌম 
জ্ঞানে অদ্বৈতবাদী, ও অনুষ্ঠানে বৈষ্ণব ছিলেন; একজন. অদ্ধি- 
তীয়, বৈদস্থিক দর্শমবিদ্‌ বণিয়। সমাজে" তাহার বিশেষ প্রতি- 
পত্তি ছিল? ছানুষ্ঠানে ট্বষ্চব ছিলেন বলিয়৷ তিনি জগন্নাথ- 
দেবের দেবা কার্যে নিধুক্ষ হইয়াছিলেন। সার্বভৌম টৈত- 
শোর বিনীত ব্যবহারে প্রীত হইয়া চৈতন্যকে বলিলেন 
আমাকে ষদি তোমার শিষ্কর তাহ! হইলে অনেক শিক্ষা! 
করিতে পারি। চৈতন্য এই কথ। শুনিয়া লজ্জিত হইয়] 
বলিলেন আমি বালক, অল্পদন্দী ও সাংসারিক বিষয়ে নিতাস্ত 
অনভিজ্ঞ ঃ আমার নিকট হইতে আপনি কিছু শিক্ষা! করিবেন 
ইহ নিতান্ত অধুক্তির কথ1; আমি আপনার নিকট অনেক 
বিষয়ে মুর্খ ৮ আপনি বদি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে ধর্ম তব শিক্ষা 
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দেন তাহা হইলে বড় উপকৃত হই। সার্বভৌম পণ্ডিতের সহিত 
চৈতন্যের সঙ্গী মুকুন্দের অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ এবং জ্ঞান ও 
ভক্তি সম্বন্ধে পুর্বদিন অনেক কথাবার্তা হইয়াছিল। সার্ব- 
ভৌমের ইচ্ছা! যে শান্ত্রোক্তি দ্বারা তিনি চৈতন্যদেবকে আদ্বৈত- 
বাদী করেন। বৈরাগ্যব্রত ত্যাগ করাইয়া! যাহাতে তিনি 
আবার সাংসারিক হয়েন ইহাই পণ্ডিতের এঁকাস্তিক চেষ্টা 
কিন্ত যখন শুনিলেন যে চৈতন্য বিখ্যাত দ্বৈতবাদী মাধবা- 
চার্ষের মতের শিষ্য তখন তিনি কিছু সঙ্কুচিত হইলেন ॥ 
তথাপি ও তিনি নিজের উদ্দেশ ত্যাগ করিলেন না। চৈতন্য 
দেব শিষ্যগণের সহিত পুরীতেই বাস করিতে লাগিলেন 
তত্রত্য খ্যাতনাম। পণ্ডিতগ্ণের সহিত দময়ে সময়ে তাহার 
ধর্মসন্বন্ধে ঘোরতর তর্ক হইত। 
একদিন সার্বভৌম পণ্ডিত নানা কথাবার্তার পর চৈতন্যকে 
বলিলেন দেখ তুমি যৌবনে সন্ন্যাসধশ্ম অবলম্বন করিয়! ভাল 
কায কর নাই কেন ন। ধর্্সসম্ঘদ্ধে তোমার অভিজ্ঞত] নিতান্ত 
সামান্য; তুমি যেরূপ ধন্মানু্ঠ!নে রত হইয়াছ তাহাতে তোমার 
বেদীস্ত গড়া উচিত; অতএব আমি তোমাকে বেদান্ত পড়াইয়! 
ধর্খের নুঙ্ষমতত্ব সকল সরল ভাবে বুঝাইয়! দিব। চৈতন্য 
বলিলেন আমিও উপযুক্ত গুরুর অভাবে এ পর্য্যস্ত ধর্মের কিছুই 
শিক্ষা করিতে পারি নাই; আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়। আমার 
শিক্ষা/ বিধানে যত্্রপর হয়েন তাহা হইলে আমি বড় উপকৃত 


সার্বভৌমের সহিত ধর্মালাপ। ১৪৩ 


হই। চৈতনোর কথা শুনিয়! সার্বভৌম পণ্ডিত সন্তষটচিত্তে 
বেদান্ত'পাঠ করিতে আরম্ভ করিণেন। উপর্ধ্যপরি একমপ্তাহ 
কাল তিনি বেদাস্ত পাঠ করিলেন ? চৈতন্য নিবিষ্ট মনে গুনি- 
তে লাগিলেন, কোন তর্ক বা কোন প্রকারের সন্দেহ মীমাংসার 
জনা পণ্ডিতকে একবারও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। 
অষ্টম দিবসে সার্বভৌম পর্তিত চৈতন্যকে জিজ্ঞাস। করিলেন 
মাজ সাতদিন হইল ক্রমাগত বেদান্ত পাঠ করিয়! যাইতেছি, 
তুমি কি মকলই বুঝিতেছ যে কোন কথাই আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলে না? চৈতন্য [বলিলেন আমি ধর্শবিষয়ে নিতান্ত 
অজ্ঞ) কিজিজ্ঞাসা করিব কিছুই স্থির করিতে শারি না) 
কেবল মন্ন্যানধর্মের অন্গরোধে আমি বেদাস্ত শুনিতেছি। যে 
সমস্ত স্থর পঠিত হইল তাহার অর্থ বেশ বুঝিতে পারিতেছি 
কিন্ত আপনার ব্যাখ্যা আমার কাছে সরল ও প্রকৃত বোধ 
হইতেছে না। বেদ পুরাণ গ্রভৃতি প্রাচীনতম ধর্মগ্র্ে ব্রক্মতত্ব 
্পষ্টরূপে নিরপিত হইগ্নাছে। বেদাত্ত হইতে অটদ্বতবাদ' 
ও সাংখ্য হইতে প্রক্কতিবাদ, এই ছুইটা বিষম সমস্যা অনেক 
দিন হইতে চলিয়। আমিতেছে। অটদ্বতবান আবার বিবর্ত- 
বাদ ও মায়াবাদ রূপে দ্বিবিধ হইয়াছে । এ সকল মতাবলত্বীরা, 
কেহ জগৎকে ব্রহ্ষপরিণাম, কেহ জগংকে মিথ্যা, কেহ 
জগৎকে অনাদিএন্‌ত বলিয়। মতস্থাগন করিবার চেষ্ট| পাইয়া 
ছেন। কিন্ত বুধগণ বলেন, যে ভগবান সমস্ত কার্ধযকারণ, 


১৪৪ চৈতন্য-চরিত ? 


হইতে ভিন্ন, অথচ নিজ অচিন্ত্য শক্িদ্বারা শক্তির ত্রিবিষ্ব 
( বৈকুঠ, 'জৈব ও মায়িক ) কার্ষ্যে বিরাজমান আছেন । সেই 
সর্বৈর্ধর্ধ্য পরিপূর্ণ ভগবান পরমাঝ। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ও সর্ব 
শক্তি সম্পন্ন । মায়াপ্রকৃতি ও জীবগ্রক্ৃতি ভগবানের পরাশক্কির 
প্রভাব বিশেষ) এই উভয় প্রকৃতি হইতে সমস্ত চেতন ও 
অচেন্তন বন্তর উৎপত্তি হইয়ছে। সারগ্রা হীগণ' ব্রঙ্গের পরা- 
শক্তির তিনটা ভিন্ন ভিন্ন ভাব অস্কুভব করেন যথা £--সৎ 
(সন্ধিনী ) চিৎ ( সম্থিৎ) আনন (হলাদিনী); তাহা হইলে 
যে আপনি তাহাকে নিঃশক্তি বলিতেছেন তাহা সম্ভবপর 
নহে! আপনি তাঁহাকে নিরাঁকাঁর বলিয়] ব্যাখ্যা করিতেছেন 
তাহাই বা কিরূপ যুক্রিমূলক? তিনি স্বয়ং অপাঁদান। করণ 
এবং অধিকরণ কারক কেনন! বিশ্ব তাহা হইতে উৎপন্ন, তাহ! 
দ্বার! জীবিত ও তাঁহাতেই .বিলীন হয়। আচতিতে ইহা স্পষ্ট. 
“লিখিত রহিয়াছে যে তাহার হস্ত পদ নাই অথচ তিনি গ্রহণ 
করেন ও চলেন! 

সার্বভৌম পণ্ডিত চৈতন্যের শান্্জ্জানের পরিচয় পাইয়। 
অবাক হইলেন; কিন্ত অভিমানী পণ্ডিত তথাপিও তর্ক ছাড়ি- 
লেন না। চৈতন্য পণ্ডিতের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলি- 
লেন ভাগবতে প্রথম স্বন্ধে পৌনকাদির প্রতি চুত বলিয়াছেন $__ 
“আত্মারামশ্চ মুনয়ে! নিগ্রন্থা অপুর ক্রমে। 
কুর্বস্ত্য হৈতুকীং ভক্তিমিথং ভূতোগুণো হরিঃ ॥% 


সার্ববভৌমের ভক্তিশিক্ষা। ১৪৫ 


_ সার্বভৌম পণ্ডিত এই গ্লোকের বাধ্য গুনিতে চাহিলেন 
চৈতন্য বলিলেন আপনিই ইহার ব্যাখ্যা করুন সার্কতৌম 
পণ্ডিত মানের ভয়ে ভ্য়োদশ গ্রুকার ব্যাখা করিয়। বলিলেন 
আমার আর লাধ্য নাই যে ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করি। 
চৈতন্য হাসিয়া আঠার প্রকার নৃষ্ঠন ব্যাখ্য] করিয়া, গুনাইলেন। 
১5১৪ 25684180), 
গঙিত অবাকৃহইঘ| টতন্যের মুখপানে চাহিয়া! রহিলেন ; 
ন্তিনি যে নিতান্ত অদুরদর্শার গ্যায় চৈভন্যের অবমাননা! 
করিয়াছেন, এইজন্য পুনঃ পুনঃ গ্ষমা গ্রার্থন! করিয়া তাহার 
নিকট তক্তিভিক্ষা করিলেন। চৈতন্যও উদ্দারভাবে পণ্ডিতকে 
আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন, জীবমান্রেই সময়ে সময়ে ত্রান্ত হয়, 
তজ্জন্য আপনি দুঃখিত হইবেন না, একান্ত মনে হরিতে মন 
সমর্পণ করিয়৷ আধ্যাত্মিক চিন্তায় দিনপাঁত করুন। ঠৈতন্যের 
সঙ্গিগণের মধ্যে তুমূল আঁননধ্বনি পড়িয়া গেল; সকলেই 
একরবে হরিনাম উচ্চারণ করিতে লাগিল; অদ্বিতীয় পত্তিশ্ 
সার্ঘভৌমের শান্্রাতিমান চূর্ণ হইয়া গেল! | 
সার্ভৌমকে ভক্তিগ্রধধান করিয়। টচতন্যদেব গ্রীন্ম খতুর 
গ্রারস্তে একদিন শিষাগপকে বলিলেন, অনেক দিন হইড্ডে 





« বহিরঙ্গ! মায়!শকি। তটস্া জীবশক্তি উপাদান এবং পয়াশন্ষি নিশি 
ক্ষারণ এই শক্তিতরয় বিশিষ্ট ঈশ্বরকে চৈতন্য কৃষ্ণ বলিতেন |" 
ভক্তি চৈতন্য চ্লিক। € 
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্তামাদের সহরাসে আনন্দে দিন কাটাইতেছিঃ এখন তোমরা 
আমাকে কিছুরিনের জন্য বিদায় দাও; আমি একাকী বিশ্ব- 
ক্বপের অন্ভসন্ধানে দাক্ষিণাত্যের তীর্থস্থান ভ্রমণ করিতে যাইব । 
আমি যতদিন সেতুবন্ধ হইতে ফিরিয়া ন/ আসি, ততদিন 
তোমরা এইস্থানে আমার জন্য অপেক্ষা! করিও। চৈতন্যের 
কথা গুনিয়। সকলেই তাহার অন্গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন ; কিন্ত কাহারও ইচ্ছা পূর্ণ হইল ন1। পরিশেষে 
[নিত্যানন্দের আন্তরিক অনুরোধে চৈতনাদের কক্ছদাস-নামক 
একটা সরলচিত্ত ত্রাঙ্মণকে সঙ্কে লইয়! দক্ষিণাভিমূখে যাত্রা! 
করিলেন। টৈতন্যদেব নীলাচল ত্যাগ কররিয়! যাইবেন ইহ! 
নবভক্ত সার্ধাভৌমের প্রাপের নিভৃত কক্ষে আঘাত করিল? 
হিনি ব্যাকুল হৃদয়ে চৈতনোর অন্ুচর হইতে-চাহিলেন কিন্ত 
পূর্ণকাম হইতে পারিলেন না। চৈতন্যদেব সার্বভৌমের ব্যাকু- 
লতায় নীলাচলে পাঁচদিন হরিনাম গ্রান করিয়া দাক্ষিণানতা 
ভ্রমণে বহির্গত হইলেন । শাস্তগ্রক্ৃতি ক্কঞ্চদাম নীরবে চৈঙনোর 
অস্থগমন করিতে ল!গিলেন। বাত্রাৰালে সার্বভৌম চৈহন্যকে 
গোদাবরীত্কীরে বিখ্যাত জ্ঞানী ও ভক্ত রামানন্দ রায়ের সাঙ্গ 
দেখা করিতে বলিয়! দিলেন'। প্রথম দিন চৈতন্যদেব আলাল- 
নাথ গ্রাসে পৌছিলেন, তথায় ভক্তগণের সঙ্গে দমন্ত রাখি 
হরিঞ্ণ-কীর্তন করিয়া গ্রভাত হুইবামান্র আবার দক্ষিণাতিমুখে 
ক্াত্রা করিলেন। খ্েমমত, নিম্পহ ও ত্যাগপর,.চৈতন্যদেরের 
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পথ ভ্রমণে কুস্তি নাই; কেবল উচ্চন্বে হরিনাম গান করিতে, 
করিতে ক দেশ, কত গ্রাম, কত নদী অতিক্রম করিয়া গেবেন। 
কিছুই জান নাই; অনত্ততক্তিতে উন্মত্ত হইয়! অবিশ্রাপ্ত চলিতে 
লাগিলেন। এইবূগে কিছুদ্দিন ভ্রমণের পর তিনি গোদাবরী- 
তীরে উপস্থিত হইলেন) সার্বভৌম তাহাকে এই স্থানে রামানন্দ 
রায়ের সঙ্গে দেখ! করিতে বলিয়া দিয়াছেন ইহা তাহার 
ফনে সর্ধদাই জাগরূক ছিল। গ্রক্কৃতির ফনোহর দূশো 
তিনি আপনাকে ভুলিয়া যাইতেন এৰং দেবালয় দেখিলে 
তাহার ভক্তি উদ্বেলিত হইয়। উঠিত। গোদাবরী তীরে 
উপস্থিত হই চৈহন্যদেৰ কৃষ্ণদাসকে রলিপেন আজ 
এইথামেই অপেক্ষা করা যাউক। এই বললিয়। তিনি পু্যললিলা 
গোদাবরীতে ক্সান করিয়া নর্দীতীরবন্তী এক নিভৃত স্থানে 
হরিনাম গান করিতেছেন, এমন সময়ে রামানন্দ রায় মহাসমা* 
রোহে দোলায় চড়িয়। স্নান করিবার জন্য নদীত্তীরে সাসিল্গেন। 
চৈহনা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে ইহীর নামই রামানন ।. 
তাহার প্রথণ এত ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে-তিনি দৌড়িয়া গিয়া 
রামাননদকে পবিত্র অন্থরাগে আলিঙ্গন করেন কিন্ত রামাননা রায় 
নদীতীরে সন্নযা নীকে দেখিনা তাহার নিকট পরিচিত হইবার 
ঈচ্ছায় দোল! হইতে অবন্তরণ করিয়া! চৈতনোর নিকট আমিতে 
লাগিলেন। উভয়ে একত্র হইবামাত্রই পরল্পরকে আলিঙ্গন, 
করিগেন %রামানন্দের অনুচরবর্গ দেখিয়। অবাক্‌ হইয়া রহিল; 
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অনেক প্রক(র শিষ্টালাপের পর স্সান করিয়া] রামানন্দ রায় গুজে, 
প্রভাগমন কর্ধিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার সময় এক নন্ন্যাসীর 
জাশ্রমে উভয়ের দেখা হইল ; ধন্মপ্রাণ মহাত্মাদ্য়্ের ধর্্রালেচন। 
আরম্ত হইল। চৈতন্য বলিলেন ভক্তি, প্রেম ও তাহার সাধন 
সম্বন্ধে কিছু বল আমি শুনিয়া পরিতৃপ্ত হই। 

রামানন্দ বলিলেন, বিষুভক্তিই সকলের সার) চৈতন্য বলি- 
লেন পরমার্থ লাভের জন্য ইহ! ব্যতীত আর কোন সাধন 'আছে 
কিন।? রামানন্দ বলিলেন ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করাই শ্রে 
সাধন। চৈতন্য বলিলেন ইহ! বাহিরের কথ!, তার পরকি 
সাধন আছে বল। রামানন্দ বলিলেন স্বধন্ম ত্যাগ করিয়! 
ভক্তি সাধন করাই সার। চৈতন্য বলিলেন ইহাঁও বাহিরের 
কথা, আর কি অ(ছে বল। রানানন্দ বলিলেন জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিই 
সাধনের দার। চৈতনা বগিলেন আর কি সাধন আছে বল, 
রামানন্দ বলিলেন জ্ঞানশূন্য ভক্তি । চৈতন্য আকার জিজ্ঞাল! 
করিলেন আর কি সাধন আছে £ রামানন, বলিলেন গ্রে 
ভক্তিই সাধনের সার। এইক্বপ আলোচন1 হইতে হইতে ক্রমে 
ক্রমে শান্ত, দাসা, সখ, বাংসলা ও মাধুরধ্য এই পঞ্চবিধ রসের 
অবতারণা হইল $. গরিশেফে মহাভাবই প্রেমের চরম অবস্থ/ 
এবং ইহা! অপেক্ষা আর কোন উন্নত সাধন নাই ইহাই সিদ্ধান্ত 
হইল । মারা 

রামানন্দ গার জিজসা. করিলেন আমি.উপারনার কিছুই 


রামানন্দের সহিত ধর্মীলাগ।' ১৪৯, 


জানি নাঃ কি প্রকারে হরিকে ভজনা করিতে হয়, কি কায 
করিলে তাহাতে অন্ুরক্ধি জন্মে তাহাই বলুন । চন্য বলি" 
বেন সাধনা ছুই প্রকার-ঈশ্বরে অর্পিত কাধ্য এবং অনুরাগ । 
মকর গ্রেমীর নাধন| উৎকৃষ্ট এবং অকন্ম প্রেমীর উপাসনা অঙ্গ- 
হীন বলিয়া জানিধে ; এই জন্যই কৃ অর্জবমকে নিষ্কাম ভাবে 
ধন্মীচরণ করিতে উগদেশ দিয়াছিলেন। মানুষ যেমন ছুই গদে 
নির্ভর করিয়া গমনাগয়ন করে গরগার্থাকাজ্কী মহাপুরুষদিগেরও 
সেইরূপ গ্রেম এবং কাধ্যকে প্রধান সাধন বলিয়া তাহাতে 
নির্ভর করিতে হইবে। উভয় সাধনের একটার অভাৰ হইলে 
ঈগামন। পূর্ণাঙ্গ হয় না। শিষ্কাম ভাবে ধর্থোগার্জন করিতে 
হইলে বৈরাগাই'মুক্তিলাভের সর্কোৎকষ্ট মাধন'। প্রকৃত বৈষ্ণব, 
চউতে হইলে বৈরাগ্য আশ্রয় করিতে হইবে; দণ্ড ধারণ, 
সংসারত্যাগ, বাথাম্থর পরিধান, দ্ডাশ্রমে বাস গ্রতৃতি কিছুই 
স্বরাগ্যের মাধন নহে; কেন না ফেবল মার্তিত মনেই বৈরা- 
গোর উদগন হইয়| থাকে এবং বিষয়ে বিরাগ, আগ্মার উৎকর্ষ, 
জ্ঞানে অনুরাগণ - ঈশ্বরে আত্মদান, নিষ্ধামঙাবে কর্তব্য গালন ও: 
সকক্ষ ধমের মহিত আষ্টার মাধনই'বৈরাগ্যের লক্ষণ। লোকে 
সর্বদাই “ত্যাগ” শব লইনা মহ। আন্দোলন করিয়া, থাকে কিন্- 
তাগ শব্ধ বৈরাগ্য বুঝায় না. কেবণ মাত্র বৈরাগ্ের কর্ধ- 
বুঝায়। বুধগণ ত্যাগ শব ছুই অর্থেব্যবহার করিয়া থাকেন 
একটা লিগ্গার অভাব ও অন্যটা সংসারব্জ্জন) কিন্তু লোককে” 
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'্সতিজ্ঞান দোষে সংসার ত্যাগ: করিপনা কনে অবস্থান করে 
'এবং বৈরাগী বলিয়া পরিচয় দেয়। জনকাদি মহাজন গৃহা শ্রমে 
থাকিয়াই বৈরাগ্য ধর্ম পালন করিয়াছিলেন,-গৃহী হইয়। যিনি 
শুদ্ধ চিত্তে বৈরাগ্যধর্ম পালন করিতে পারেন ছ্িনিই মহ্ণজন- 
পিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ অধিকার করেন। )কুফের শ্বরূপ, বিলাস 
মৃহত্ব-ও তক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা হইলে চৈতন্য রামানপ্দক্ষে 
'আলিগ্গুন করিয়! বিদায় চাহিলেন।. ভক্তের হৃদয় ভক্ত পাইলে 
তাহাকে সহজে দুরস্থ করিতে চাহে'না $- অনেক দিন হইতে- 
রামানন্দ চৈতনোর প্রগঢ়- ভক্তির কথা শুনিয়া আসিতে 
ছিলেন) সার্কভৌমের অনুগ্রহে, আজ তাহাকে আলয়ে পাইয়া- 
ছেন কেমন করিয়! অল্পদিনের মধ্যেই তাহাকে বিদায় দিবেন ? 
রামানলা রায়ের ব্যাকুলতাঁয় চৈতন্যকে তথায় আরে! কিছুদিন 
অপেক্ষা করিতে হইল। তক্তদবয় প্রাণ মন খুলির! হরিগুণ গানে 
দিন কাটাইতে লাগিলেন । সে সয়ে দক্ষিণাত্যে শৈবধর্ের 
বিশেষ গবল ছিল কাঁজেই চৈতন্যকে অনেক পণ্ডিতের সহিত 
তর্ক করিতে হইয়াছিল, কোন প্রকাঁর তর্কেই তিনি নিরত্বর 
হইন্েন না। চৈতন্য যখন হরিগুণ গানে মত্ত হইয়া পাগলের 
ন্যায় কদিতেন তখন অনেক লোকে: তাহার ধর্মে মুগ্ধ হইয়া - 
বৈষ্ণক ধর গ্রহণ করিত। চৈতন্য কেবলমার গোদাবরী 
তীরে দশদিন হিলেন এই. জল্লকীলের হধে)ই দাক্ষিণাত্যে 
উহার অলংখ্য শিষ্য হইয়া! উঠিল। তিনি তথায় আর। 


মংক্রাজ্জে বোদ্ধাচার্ষেরর সহিত তর্ক। ১৫৯ 


অগ্ক্ষ1! না করিয়া রামানন্গকে বলিয়া গেলেন তুমি প্রস্তত 
হইয়! নীলাচলবাসী হও আমি সত্বরেই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়!1 
তোমার সঙ্গী হইতেছি।, 

রামানলের “নিকট বিদায় হইয়া টচতন্যদ্েব.হরিনাম প্রচার, 
করিতে করিতে সান্দ্রাজ প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি 
কখনবা! সাগরের ধার দিয়া কখনব] নদীর গতি লক্ষ্য করিয়। 
চলিতেন; গ্রকৃতির কোলে শবায়মান নদীর দৃশ্ত তাহার বড় 
প্রিয় ছিল। তিনি যেখানে নদী দেখিতেন সেইখানেই স্নান 
করিয়। হরিনাম গান করিতেন ॥ তাহার বিশ্বাস ছিল নর্দীসিক্ 
প্রদেশ সমৃহেই হরিনাম কী্তিত হইয়া! থাকে। মান্্রাজ প্রদেশে 
বৌদ্ধ পঙ্ডিভদিগের সহিত তাহার ঘোরতরতুকক চলিতে লাগিল). 
একে একে সকলেই পরাস্ত. হইলেন। বৌদ্ধেরা এই অপষান 
সহ করিতে ন| পারিয়া তাহাকে অপদস্থ করিবার জন্য এক, 
পাত্র উচ্চিষ্টান্ প্রসাদ বলিয়া! তাহাকে দিতে আইলে । গথি- 
মধ্যে একটা চিল. আসিয়া উচ্ছিষ্টান্পের পা বৌদ্ধাচার্যের 
মন্তুকে নিক্ষেপ করে? সকলেই এই ব্যাপার দেখিয়া বিশ্মিত 
হইয়া রহিল এবং টচতন্য যে একজন সিদ্ধার্থ মহাপুরুষ ইহ! 
তাহাপিগের বিশ্বাস জন্মিল। এই অন্যায় বাবহারের.জন্য পরি- 
শেষে বৌচ্ছগণ দলবদ্ধ হুইয়! তাহার নিকট গ্ষম] প্রার্থন। করে 9" 
অনেকে বৈষ্ণবধর্শ.ও. অবলম্বন করে|, 

মাজাজ প্রদেশে তিপদী, শিবকাক্ষী, বিষুকা্কী, ভগ), 


১৫ চৈষ্তন্য-চরিত। 
পঞ্চভ্ীথ, বৃদ্ধকল তীর্ঘগ্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া টচতনা- 
দেঘ.কাবেরী নদীভীরে উপস্থিত" হইলেন। কাবেরীতে স্নান 
করিক়্। শ্রীবগক্ষেত্রে* দেবালয় দর্শন করিলেন ; এই স্থানে বেহ্ট- 
ভট্ট,নামে একজন পরম বৈষুবের সহিত তাহার পরিচয় হইলে |. 
বেঞ্ট ভট্ট চৈতনাকে নিজ আলয়ে লইর! গিয়া যখোচিত 
অভ্র্থনা করিলেন ; এই স্থানে চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার 
করিবার জন্য চারিমাস বাগ করেন। এই দীর্থকালের মধ্যে 
দক্ষিণাঞ্চলে বৈষ্ণবপন্মের এত উন্নতি'সাধিত হইয়াছিল বে আজ, 
পর্ধাস্তও তাহার প্রভাব: বর্তমান আছে। মানুষেও মানুষকে 
পুজা করিয়া থকে; এই পৃর্না ভই“প্রকাব--অবতারে মানুষ 
পুজা ও কুমারীতে নারী পৃজা। ভারতবর্ষের অনেক স্থলে 
এরূপ পুজ। আজ পর্যন্তও প্রচলিত আছে; বন্গদেশের ন্যার, 
দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানেও চৈতনাদেধ অবশ্ার স্বরূপে'পুজিত" 
হইয়। থাকেন । 

র্গক্ষেত্রে বেস্কট ভ্টের রি চাঁরিমাস অতিবাহিত 
করিয়া চৈতন্যদেষ দক্ষিণাতিমুখে যাত্রা করিলেন। শিব্যগণ, 
মনেই তাহার অন্ুগমন করিবার ইচ্ছা জান্ণইল কিন্তু তিনি, 
কেবল কৃষ্ণদান ব্যতীত কাহাকেও-সঙ্গে লইলেন না। এইরূপে 
হরিনাম প্রচার করিতে. করিতে তিনি শ্রীটশ্বল, কামকোঠী,. 
দক্ষিণ মধুর» সহেন্্রশৈল, সেতুবন্ধ, পাঁও,দেশ, চি়ড়তালা,, 

* বর্তমান ভ্রিচিনপোলি অর্থাৎ ভিশির পলীর মিহিত। 77 
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তিলক” গাঁন|গড়ি, মলয়পর্বত, কন্যাকুমারী ভ্রমণ করিম! 
মল্লার দেশে উপস্থিত হইলেন। এই স্কানে তিনি গ্বরহ্মমংহি- 
তার” কতিপয় অপ্যায় পাইয়াছিলেদ » যেখানে যে গ্রন্থ ভাল 
(দথিতেন তাহাই সগগ্রহ্থ করিয়া রাখিকেন এবং অবকাশ 
গাইলে পাঠ করিয়া শিষ্যগণকে শুনাইতেন। সিদ্ধাস্ত 
শান্মের সারগ্রন্থ “ত্রঙ্মমংছিতা ” পাইয়া চৈভনাদেব অতাস্ত 
প্রীত হইয়াছিলেন এএনং পরে ব্রঙ্গদেশে এ শান্ত অবলম্বন 
করিয়। নৈষ্ণবধর্থের মূলতত্ব সংস্থাপন করেন; বোম্বাই 
প্রদেশে ফলগ, পঞ্চান্বরা” স্পারম। কোলাগুর গ্রড়ৃতি 
স্তান ভ্রমণ করিতে করিতে মাঁধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীরজপুরীর 
সহিত তাঁহার দেখা হইল । শ্রীরঙ্ষপুরী নবদ্বীপ দেখিয়।ছিলেন 
একং চৈতনোর অগ্রজ বিশ্বরূপের সয়্যাস গ্রহণের বিষয়ও 
বগত.ভিলেগ | টৈতন্যের পরিচয় পাইয়া পূর্বকথা বলিতে 
লাগিলেন এবং এই তীর্থে ষে বিশ্বরগের গুরু শঙ্করারণ্য 
সিদ্ধার্থ হয়েন তাহা ও. বলিলেন ।. এইরূপ পরিচরে উভয়ের মঞচো 
বিশেষ সন্ভ/ব জঙ্গিল $.কিছুকাল উত্তয়েই ধর্ম্মালাগে একত্র 
থাকিয়া দ্বারকাতীর্থ দর্শনে গদন করিলেন। এইস্কানে 
বৈষঞ্ৰগণের মুখে কুষ্জকর্ণানৃত গ্রশ্থের ভাব বুঝিতে পারিয়া 
তাহ! সংগ্রহ করিয়াছিলেন । নারদ ও তাপীনদীত্ে ক্গান 
করি] মহেম্ব তীপুর» খযামুখ,, দণুকারণ্য, পঞ্চবটী, লাপিকঃ 
ত্রঞ্ধক, ব্রন্মগিরি। কুশাবর্ধ প্রভৃতি স্থান ভ্রমগ বরিয় গোদা: 
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বরা তীর রামানন্দ রায়ের বারস্থান বিদাানগর গ্রামে ফিরিয়খ' 
আসিঙেন। রামানন্দ'রায়ের সঙ্গে দুইদিন হরিনাম কীর্তন 
করিরা চৈতন্যদেৰ নীলাচলে প্রত্যাগিমন করিলেন এবং অনুচর 
রক্কদাসকে তাহার আগমন বার্ধা জানাইবাঁর জন্য নবদ্বঃপে 
পাঠাইয়। দিলেন। নীলাচলবাপী ভক্তগণ চৈতন্যকে পাঈয় 
মহানন্দে হরিগ্তণ'গান করিতে লাগিল। এক কমদাসের 
মুখে চৈ্নোর' প্রতাগমনের সংবাদ পাইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ 
জগরাথক্ষেত্রে উপস্থিত হইল । ভক্ষসশ্মিলনে পুরী পবিত্র 
হইল ; চতুর্দিকে হরিনাম গান হইতে লাগিল? ক্রমে ক্রমে 
ভক্তির মাহায্ম্য এত বিস্তৃত হইয়! পড়িল মে পুরীর রাজ। প্রতাপ 
রুদ্র টচ্ন্যদেবের শিষা হইবার জন্য গ্মান্তরিক ব্যাকুল! 
গ্রকাশ করিতে জাগিলেন। সার্বভৌরও রাজার অন্ুকলে 
চৈতনোর নিকট ভক্তি ভিক্ষা চাহিলেন কিন্তু চৈহ্ছনা সর্দদাই 
বশিতেন আ।মি সক্্ীমী, বিষধ়ে কিরাগই আনার ধর্ম সুতরাং 
রাজদর্শশণ আমার পক্ষে নিষিদ্ধ; স্ত্রী দর্শণ করিলে যেপাগ 
হন রাজদর্শনেও- সেই পাঁপে কলক্কিত হ্ইতে হয়। প্রভাপরুদ্র 
চৈতনোর এই কথায় তক্তিলাভে নিরাশ হইয়া উবাতপ্রীয় হইয়। 
ছিলেন তথাপিও তিনি চৈতন্যের নিকটস্থ হইতে পারিয়া 
ছিলেন না। 

* ব্রচ্ধানস্ ভারতী, সম: একজন লিয়াকারবাদী. ব্রঙ্ষচারি 
ইতনোর নিকট. গেকি শিক্ষা ধরিয়া পরমইরফব হইয়। উঠেন।, 
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একদিন কথাপ্রসঙ্গে চৈতন্য তাহাকে বলিলেন ভোমার যেরূপ 
অনুরাগের ব্যাকুলতা তাহাতে ঝোধ হয় তুমি সর্বদাই হরিকে 
দেখিতে পাও সার্বভৌম চৈতন্যকে নির্দেশ করিগ্ন] ভারতীকে 
বলিলেন “ইহার ক্কপাতে ইনার দর্শন হয়।'” চৈতন্য এই 
কথা শুনিয়] বিষঞ্ভাবে ঘলিলেন “অতিস্ততি নিন্দায় পরিণত 
তয়।” ইহাতেই স্পষ্ট বুঝিতে পায় যায় ষে' তিনি কাহারও 
অবতার নহেনঠ লোকে" তাহাকে প্রশংসা ও দেবভাবে পুঁজ? 
করে ইহা তিনি ভাল বাদিতেন না। ভগবানের অবতার 
বলিলে তাহাকে সপ্তণ বলিতে হয় এবং সগ্ডণ বলিলে তাহাতে 
ব্যক্তিত্ব 'শারোপণ কর! হয়; কিন্তু চৈতন্যষেব ব্যক্কিবিশেষের 
শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেন ন1, তাহার নিজের মধ্যে যে এই 
শ্রেষ্ঠত আছে একথা যাহার মুখে গুনিতেন তাহার গ্রতি বিশেষ 
রুষ্ট হইয়া! বলিতেন আমি কোন গুণের জন্যই কাহারও পুজ্য 
নহি। মন্গষো ভগবানের সত্বা ও ভগবান এই দুইটা দুর্বোধ্য 
ভাব সহজে মনুষোর বোধগমা হয় না, এই জন্যই দুর্বল মানুষ 
যখন যে কোন মানুঘে দেনভাৰের পূর্ণ-বিষ্কাশ দেখিতে পায় 
তখনই তাহাকে ঈশ্বর রলিয়। আত্মার তৃথ্থি সাধন করিয়া! স্মধ- 
তারবাদীগণের মত সমন করিতে থাকে । টাতন্যদেব নিজ 
মুখে স্বীয় অবতায় নাদের প্রতিবাদ করিরা গিয়াছেন ; যখনই 
জগ্গৈতপ্রমৃখ ভকগাণ চৈতনোর গণ কীর্তন করিতেন তখন 
তিনি বলিতেন তোমরা আসাকে' অন্যায়নধপে প্রশংস! -করি- 
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তেছ, ধর্্মজীবনের কর্তব্য সাধনে আশ্মত্যাগ দেখাইলে যদ্দি 
স্তগবানের অবতার হওয়া! যায় াহ! হইলে ভগবনে ও মনুষ্যে 
কি গ্রভেদ থাকি? এইরূপ উত্তরে সকলেই নিরত্তর হুই- 
তেন। চৈতন্যদেষের অবতার সম্বন্ধে অনেক প্রকার মত 
আছে) বৈষ্ণবের! স্তাহাকে ভগব।লের পূর্ণাবতাঁর বলিয়৷ অনস্থু 
সংহিতার নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া থাকেন £--- 
ধশ্সংস্থাগনার্থায় বিহরিষ)ামি তৈরহং | 
কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষামাহং পুনঃ || 
কৃষ্ণশ্চৈতন্য গৌরাঙ্গ গৌরচন্ত্র শচীস্ৃতঃ। 
প্রভুগোর্রহরি গৌঁরো নামানি ভক্কিদানি মে 1৮, 
চৈতন্য চরিতাঘূতে লিখিত আছে £--- 
“তগবান কৃষ্ণ বি, পরতত্ব। 
পূ্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরল মহত্ব 
নন্দনুত বলি যারে ভাগবতে গাই। 
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গৌঁসাই ॥% 

_ মবৈষধেরা চৈতসযকে কৃষ্ণের অবতার জানিয়। প্রগ!ঢ 
অন্ধুরাগে তাহাকে পৃজ। করিয়া থাকেন। তাহাদের প্রতিবাদী 
শান্্রকারের! বলেন বেদ? স্তিও পুরাণ প্রছৃতি আদিস্রস্থে চৈ. 
নোর নামোলেখ নাই $ কাজেই টচৈতন্যকে তাহারা বিষ্ণ,র কিন্বা 
কাহারও অবতার বলিয় স্বীকার করেন না। এইরূপ মতবৈষম্যে 
টৈতন্য কাহারও অবতার কি না তাহা নির্ণয় কর! সহজ নহে! 
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গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে উচতন্যদেব প্রাণ মন খুলিয়! 
হরিনাম গান করিতে লাগিলেন । এরূপ লিখিত আছেযে 
তিনিই প্রথমে জগন্নাথ ক্ষেত্রে ছত্রিশ জাতির একত্র অর্লাহারের 
প্রথা প্রচলিত করিনা গিয়াছেন। অনেকে বলেন তশহার 
অপে- পূর্বে বুদ্ধদেব কর্তৃক এই পবিভ্র ক্ষেত্রে এই প্রথা! প্রচ- 
লিত হয়। জগগ্লাথক্ষেত্রে যে এক সময়ে বৌদ্ধদিগেরক্ধন্ 
বাজনার স্থান ছিল তাহাক্স অনেক প্রমান পাওনা! যায় । বৌদ্ধেরা 
এখনও জগন্নাথ দেবকে বুদ্ধাৰতা'র বলিয়! থাকেন । * বিনিই 
এই প্রথা স্থাপন করুন না! কেন, চৈতন্যদেৰ ষে নিজের ধর্ম 
মগতায় জাতি-বৈষম্য শিথিল করিয়াছিলেন তাহার কোন 
সন্দেহ নাই। তিনি প্রকাশ্যরূপে কোন দিন জাতিভেদের 
অনুকূলে কোন কাযই করেন নাই$ বরঞ্চ যাহ! করিঘ্বাছিলেন 
তাহাতে জাতিভেদের মূল বিচ্ছিন্ন করিবার বিশেষ যন্ত্র পাইয়া- 
ছিলেন। ধর্শাষ্ঠানে সকলেই ন্যায়ান্ুলারে ক্ষমতাবান; 
সকলেই বিশ্বাসে তক্তি, ও তক্তিতে মুক্তি পাইতে পারে ইহা 
তাহার অটল বিশ্বাস। চগ্ডাল হউক শ্লেচ্ছ হউক সকলেই 
এ ধর্পের আশ্রয়ে মুক্তি লাভ করিতে পারে। এরূপ লিখিত 
আছে যে তিনি পাঁচজন পাঁঠানকে বৈষ্ণব ধরে নী করিয়া 
ছিলেন তজ্জন্যই--_- 

€ শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দ্ত প্রণীত ডি উপাসক সম্পদার 
১ম ভাগ ১২৯পৃষ্ঠা । 

১৪ 


১৫৮ চৈতন্য-্চরিত। 


“পাঠান টব্চব বলি হইল তার খ্যাতি । 
.. সরকতর গাইয়া বলে মহা! গরুর কীর্তি 
_ শুক্াঙ্বর ব্রন্মচারীর অন্ন গ্রহণ কালে জাতিভেদের বিরুদ্ধে 
কুফদাম যাহা লিখিয়াছেন: তাহা পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। 
হাঁতিভেদের কথা হইলে চৈতন্যদেব বলিতেন $-- 
শুচি সপ্তক্তি দীর্তাগসি দণ্থহজাতি কলাষঃ। 
শ্বপাকোংপি বুধৈঃ শ্লাধোন ধেদজ্ঞোংপি নীস্তিকঃ ॥ 
আরও বলিছেন বেদজ্ঞপঞ্ডিত হইলেই আমার ভক্ত হয় না, 
চগ্ডাল যদি ভক্ত হয়, তাহ! হইলে সেই আমার প্রিক্ব। তাহাকেই 
দান করিবে ও তাহার দান লইবে কেননা! সে আমার ন্যায় 
পুজা । এইরূপ নান! কারণে অনেকে বলেন তিনি জাতিভেদ 
শ্বীকার করিতেন না; আবার কেই কেহ বলেন তিনি সকল 
সন্জ্রদায়কেই নিঙ্গের ধর্ম শিক্ষ! দিতেন: বিস্ক আহার বিষয়ে 
জাতি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়! চলিতেন। যবন হরিদাস যখন 
চৈতন্যকে দেখিপার জন্য গ্ুদীঙ্গেত্রে আগমন করেন তখন 
ছিলি পুীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন না) পুরীর 
বাহিরে ভাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। চৈতনোর সহ- 
বসে বঞ্চিত হইয়া হরিদাস ছুঃখ প্রঞ্াশ-করিফ্াছিলেন $ কিন্তু 
চৈহনাদেব প্রতাহই একবার করিয়। তাহার সঙ্গে দেখা করি- 
তে এবং উততয়েই ভাবে. মতি হইয়া, হরিওুণ কবীর্তন.করিতেন। 
গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে মহানন্দে হরিনার্গ গাম করিয়া 
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তাহাদিগকে স্বদেশে গ্রত্যাগত হইতে বলিলেন) নিজেও গৌড় 
দর্শন করিয়! বৃন্দীবনধাত্রা জরিবার মানসে পুরীস্থ তকগণের 
মিকট বিদায় হইলেন। চৈতনাদেব কটকে আমিলেন তস্য 
রাজ! গ্রতাপ রুদ্র তাহাকে নিরাপদে বঙ্গদেশে পৌছিবার জনা 
সঙ্গে কতিপয় লোক দিলেন। আত্মরক্ষার জন্য হিনি ফেবণ 
হরিনাম সহায় করিয়া পথিমাধো প্রতাপ রুদ্র লোকদিগকে 
বিদায় দিয়! পানিষাতীগ্রামে উপস্থিত উইলেন। তথায় লার্ব- 
ভৌমের ভ্রাত! বিদ্যাবাচঞ্গতির আগে হরিকীর্তনে মত্ত হইয়। 
উঠিলেন। চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন এসংবাদে 
বাঙ্গালায় আর লোক থাকিল না; সকলেই চৈতন্যকে দেখিবার 
জন্য পানিহাটা গ্রামের দিকে ছুটিতে লাগিল; পানিহাটাগ্রাম 
লোকে লোকারণ্য হয়! উঠিল। নবদ্বীপ হইতে দলে দলে 
ভক্তগণ চৈতন্যকে দেখিবার জম্য উর্দাশ্বাসে ছুটিল$ চৈতনোোর 
আরবিশ্রাম নাই) ধিনি দেখ! করিতে আইসেন তাছাকেই তিনি 
আলিঙ্গল করিয়া বআধ্যাত্সিক কুশলবাণ্4 জিজ্ঞাস। করিলেন। 
তিনি দেখিগেন নার কিছুদিন এইস্থানে অপেক্ষা করিঃগই সম্্যাস 
 ধর্থের কঠোর কর্তব্য হইতে চাত হইতে হইবে? এক্স? ৃ 
কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া! তিনি একদিন রজনীতে 
কুমারহট্র (হাঁলিলহর) গ্রামে পলায়ন করিলেন । তবুও লোক 
তাহাকে ছাড়িল না; তিনি যেখামে যান সেইখানে অনংখা 
নরনারী ছটিয়! যার; তাহাকে দেখিবার জন্য বঙ্গদেশের নর- 





১৬০ . চৈতন্য-্চরিত। 


নারীপাগল হইয়! উঠিল। এদিকে চৈতন্য বুমারহট্র হইতে 
কীচড়াপাড়ায় শিবানন্দের সঙ্গে দেখা করিয়া! কুলিয়াগ্রামে 
মাধবদাসের বাটীতে এক সপ্তাহকাল থাকিলেন। প্রেমমত্ত 
চৈতন্য যেমন বঙ্গদেশে ছুটিয়। বেড়াইতে. লাগিলেন, তক্ত- 
গণও আগ্রহাতিশর়ে তাহার পাছে পাছে বেড়াইতে লাগিল । 
হরিনামের কোলাহলে বঙ্গদেশ কীপিয়। উঠিল ৮শৈবঃ সৌর ও 
গাঁণ-পত্য ধর্ম লোপ পাইবাঁর উপক্রম হইল। ধিনি একবার 
 চৈতনোর প্রেমের ব্যাকুলতা দেখিতেন তিনি আর উদ্দাস ন! 

হইয়! গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিতেন ন1। কুলিয়াগ্রাম হইতে 
 শাস্তিপুরে অ্ৈতাচাধ্ের আলয়ে শচীদেবীর স্বিত দেখা 
করিয়া! নৌকাধোগে ভাগীরথীর বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে চৈতন্য- 
দেব রামকেলীগ্রামে উপস্থিত হইলেন । নদীর আ্োতের ন্যায় 
অনংখ্য ভক্তগণ তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল; নির্জনে 
বসিয়া ষে তিনি এক মুহুর্তের অন্য স্থিরচিত্তে হরিনাম করিবেন 
এ-অবসর৪ তাহার ছিল না। তিনি যেখানে যাইতে লাগি" 
লেন সেইযগ্রানেই দলে দলে লৌক আলিয়া তাহার সাইত ধর্্মা- 

ড় ীগিলেন ) মিষ্টভাষী চৈতন্যের সহিত একবার 
ধিনি আলাপ করিতেন তিনি আর জীবনে তাহাকে ভূলিতে 
পারিতেন না। চৈতন্যদেব হরিনাম গান করিতে করিতে 
প্রাচীন রাজধানী গৌড়নগরে (বামকেলী গ্রামে ) উপস্থিত 
হইলেন। এই সময়ে সৈয়দ হৌধেন শাহা বাঙ্গাল বেহার 
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উড়িষা! ও আসাম প্রদেশ হত্তগত করিয়া! গড়ের সিংহাসনে 
আধিপত্য করিতে ছিলেন! যখন উড়িয্যার অধিপতি প্রতাপ 
রুদ্রের মহিত হোসেন শাহার ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছিল 
তখন ইস.লামধর্মের অত্যাচারে হিন্দুধর্ম সংকীর্ণ হইয়াছিল। 
শ্রই ভয়ানক রাষ্ট্রবিপ্রবের সময়ে চৈতন্যমেৰ বৈষবধর্্ গ্রচায়ে 
বঙ্গদেশ আলোড়িত করিয়া! তুলেন। তাহার আগমনে রাষ- 
ফেলীগ্রামে হরিনামের কোলাহল উঠিল । শূত্র, যধম। চণ্ডাল 
সকল জাতিই এক হইয়। হরিনামগানে পাগল হইল। হোদেন 
শাহা! দেখিয়া গুনিয়া স্তপ্তিত হইলেন) নগর রক্ষকগণের মুখে 
টৈন্যের অলৌকিক মহিমার কথ! শুনিয়া তিনি আর টবঞ্ণব- 
ধঙ্ধ প্রচারের প্রতিবাদী হইলেনন1, বরঞ্চ অধীনস্ত কর্মচারী 
দিগকে বলিয়! দিলেন নবাগত সন্যাসীর যাহা ইচ্ছ! তাহাই 
তিনি করিতে পারেন। হাসেন শাহার মনও টচৈতন্যের গুণের 
পক্ষপাতী হইরাছিল। যবনের রাজধানীতে হিন্দুধর্শের আলো" 
চন হইতেছে, নিশ্চয়ই ইহার জন্য শান্তি পাইতে হইবে এই 
ভয়ে অনেকে স্থানাস্তরিত হইবার পরামর্শ দিলেন কিন্ত তিনি 
কাহারও কথার কর্ণপাত না করিয়! নির্ভয়ে হরিনাম, গ্রচার 

করিতে লাগিলেন। কানাইনাক্ট্রশালে রূপ ও সমাতনের সহিত 
চৈতন্যেরগ্রথম দেখা হয়) ভ্রাতৃত্ব বিনীতভাবে তাহার নিকট 
ভক্তি ভিক্ষা! করিলে তিনি বলিলেন তোমরা যেরূপ হীন হুইয়া 
ভক্তির সাধনা মন্ধ হইয়া তাহাতে অচিরাৎ হরিভক্তি 


১৬২ চৈতন্য-চরিত।. 


লাঁত করিতে পারিবে ঃবিষয়-বাসন! ত্যাগ করিয়া একাত্তচিত্তে 
হরির চরণে আত্মমমর্পণকর তাহাহইলে তোমাদের অভীষ্ট গিদ্ধ 
হইবে ।: এই বলিয়। ভ্রাতৃদ্ধয়কে বিদায় দিয়! শাস্তিপুরে ফিরিয়া 
আদিলেন। এদিকে শচীদ্দেবী পুত্রকে দেখিবার জন] শান্তিপুরে 
আঁদিলেন ; অনেক দিনের পর মাতাও পুত্র একত্রিত হইলেন। 
শচীদেবী নিজ হস্তে নানাপ্রকার ব্ঞ্জন রন্ধন করিয়! মনের 
সাথে পুত্রকে খাওয়াইলেন। চৈতন্য এবারে শাস্তিপুরে 
কেবলমাত্র দশদিন ছিলেন? সমস্ত সময়ই হরিনামকীত্তন 
করিয়া আনন্দে নাচিতেন এবং ভক্তগণের সঙ্গে ধর্মালোচনা 
করিতেন। সন্ন্যাসী হইয়। যখন তিনি প্রথমবার শাপ্তিপুরে 
অবস্থান করেন তখন সপ্তগ্রীমৰাসী লক্ষপতি গোবর্ধনদাসের 
পুত্র রঘুনাথের সহিত তাহার পরিচয় হয়। রঘুনাথ চৈতন্যের 
বিষঙ্ষে বিরাগঃ গ্রেমোন্সত্তা উদ্ণাদীন ভাব দেখিয়! বৈরাগা 
ধর্ম অবলম্বন করিবার চেষ্টা করেন ; কিন্তু পিতার শাসনে তিনি 
এ পর্য্যন্ত সফলকাম হইতে পারেন নাই। চৈতন্য নীলাচলে 
গমন -ক্ুরিলে তিনি প্রেমে উন্নত হইয়া উঠেন কাজেই 
তাহার.. . পি ঠা তাহাকে আলয়ে রাখিবার জন্য প্রহরী নিধুক্ত 
করেন।. ভক্তের প্রাণ যেখানে ভক্ষের সমাগম হয় সেইখানে 
ছুটি যাইতে চায়ঃ তাহাকে বাধিয়া রাখিলেও যতদিন না সে 
ভক্কির পূর্ণদঞ্চার অনুভব করিতে পারিবে ততদিন ছুটিয়। 
ধাইতে চেষ্টা করিবে। এবারে শাস্তিপুরে উপস্থিত হইলে 





টৈতন্যদেবের বঙ্গদেশে পুনরাগমন। ১৬. 


রঘ্বুনাথ পিতার অস্ুমতিক্রমে চৈতনোর সহিত দেখা! করিতে 
আসিলেন এবং তাহার সম্্রী হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। টচতন্য স্তাহ্যকে সাত্ধন! করির1 বলিলেন 
তুমি আরো! কিছু দিন অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ কর, যখন 
আমি বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে গমন করিব তখন আমার সঙ্বী 
হইও। - রঘুনাথ টচতন্যের কথায় আশ্বস্ত হইয়! কেবলমাত্র 
তাহার প্রত্যাগমনের "অপেক্ষায় মনের ছঃখে দিন কাটাইতে 
লাগিলেন। এইরূপে টচতন্যদেব প্রেম-প্লাবনে বঙ্গদেশ ভাপা 
ইতে লাগিলেন । চতুর্দিকই হরিনামের ধ্বনিতে ধর্মরাজোর 
বিজয় ঘোষণ! করিতে লাগিল । শাস্তিপুর হইক্ষে ব্দায় হইয়! 
তিনি আবার কুমারহট্রে তথা হইতে গানিহাটিগ্রামে রাঘব- 
পঙ্ডিতের আলয়ে আসিলেন। ধর্গ্রচারের জনা নিত্যানন্দবে 
এই স্থানে স্থাপিত করিয়া বরাহনগরে উপস্থিত হইলেন। 
শান্তিপুর হইতে বিদায় কালে সকলকে বলির আসিলেন 
এবারে তোমরা কেহ শ্রীক্ষেত্রে আসিবেনা কেননা আঙ্গি 
বৃন্দাবন যাত্রাকালে ভনেক দিন দেশে দেশে বেড়াইব। 
চৈতন্যের আদেপে নিত্যাননদ পামিহাটীগ্রামে ধর্শগ্রচারের 
গ্রাধান আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। অমিতৰল নিত্যানদ তথায়, 
কিছুদিন অনীম উৎসাহে হরিনাম কীর্তন করিয়া! প্রথমে খড়দহে 
পরে সপ্তগ্রামে উদ্ধরণ দত্বের ধাঁটাতে উপস্থিত হন? এই হইতে 
সপ্তগ্রামের জবর্ণবণিক সম্প্রদায় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রধান স্থান) 


১৬৪ চৈতন্য চরিত।. 


পায়। সপ্তগ্রাম হইতে নিত্যানন্দ শাস্তিপুর, মবন্বীপ, বড়গাঁছি। 
দোগাছিয়! গ্রস্থৃতি স্থানে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। 
দলে দলে লোক আনিয়া নিত্যাননের নিকট বৈষ্ণবধর্মে 
দীগ্ষিত হইতে লাগিল। বড়গাছির নিকট সালিগ্রামে পণ্ডিত 
হুর্যাধাস মরখেল নামে একজন ধন্দ্পরায়ণ লোক ছিলেন? 
তিনি নিত্যাননদের গুণে মুগ্ধ হইয়া! নিজের বস্তু ও জাহুব| 
নায়ী ছুইটা কন্যাকে তাহার সঙ্গে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। 
বৈষ্ণবগণ এমংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়া নিত্যননকে উক্ত 
কন্প্যা্বয়ের পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত করাইলেম । শুভদ্দিনে- 
, মিত্যানন্দ বস্থু ও জাহ্বাকে বিবাহ করিয় নবন্ধীপে গ্রত্যাগত 
হুইলেন। শচীদেবী নববধূনবয়কে পাইয়। আনন্দ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন । 


সপ্তম অধ্যায়। 


অপির) 


৷ এন্বিকে টৈতন্যদেব নীলাচলে উপস্থিত হইয়া বৃন্দাবনযাঁত্রার 
আয়োজন করিতে লাঁগিলেন। উড়িষ্যাবাসীগণ আবার 
চৈতন্যকে পাইয়। গভীর নিনাদে হরিনাম গানে মত্ত হইল। 
তিমি এবারে নীলাচলে কেবলযাত্র চারিমাস কাল অবস্থিত্তি 
করিয়াছিলেন। রাাননের নিকট বিদায় লইয়া বলভদ্র তষ্টা" 


বন্দাবন যাত্র।। ১৬৫ 


চার্ধা নাঞঙ্গক একজন সচ্চরিত্র সাধুকে সঙ্গে করিয়া! বনপথে 
বৃন্দাবনযাত্রা করিলেন। বনে বনে সুক্তম্বরে হরিনাম গান 
করিতে লাগিলেন $ নিবিড় বনে হিংশ্রক জন্তরা সর্বদাই বিচরণ 
করিতেছে তাহাতে তশহার ভয় নাই, পথত্রমণে পরিশ্রষ নাই, 
স্কুংপিপাসায় উৎক্ নাই। এইরূপে কত দেশ, কত নদ 
কতগ্রাম অতিক্রম করিয়! গেলেন; বলভদ্র নীরবে তাহার গতি 
অনুসরণ করিতে লাখিলেন। গথিমধ্যে নির্শল সলিলা নদী 
দেখিলে তিনি আর চলিতেন না; ৬থায় শ্লান করিয়! তীরে 
হরিনাম গাঁন করিতেন। লোকে তাহার অনুপম সৌন্দর্যা 
দেখিয়া উদাস ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিত? তিনি কেবল 
হরিকে নির্দেশ করিয়া সকল কথারই উত্তর দিতেন। হৃরি- 
নামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে করিতে নিজে প্রেমে বিহ্বল 
হইয়া রোদন করিতেন। পথিমধো ঝারিখণ্ড গ্রামে উপস্থিত 
হইয়া! তত্রততা অসভ্য অধিৰাসীদিগকে তক্তিশিক্ষা দিয়া 
অনেককে বৈষ্ণবধর্থে দীক্ষিত করিলেন। মহাপুরুষের। যেখানে 
যান সেখানেই তাহাদের কত্বব্য দেখিতে পান; এ কর্তবা 
যতদিন ন] সম্পন্ন হয়' ততদিন তাহাদের মন নিশ্চিন্ত থাকে 
না। বনে বনে বেড়াইয়। অবশেষে চৈতন্যদেব কাশীতে 
উপস্থিত হইলেন? তথাক্ক মণিকর্ণিকাঁর ঘাটে স্নান করিয়! তীরে 
বমিয়। হরিনাম গাঁন করিতেছেন এমন সয়ে পূর্ব পরিচিত 
তপন মিশ্র আমিয়া তাহাকে নি:জর আলয়ে লইয়া গেলেন। 


১৬৬ চৈতন্য-চরিত।. 


তথায় চন্ত্রশেখর আচার্য্যের সহিত তাহার দেখা হইল। এই 
স্থানে গ্রসিদ্ধ বৈদাস্তিক পও্ডিত প্রকাশাননের লহিত ধর্মসন্বন্ে 
তশহার সামানা আলাপ হয়। প্রগনাগে তিন দিন অবস্থান 
করিয়া তিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। এইখানে কৃষদাস 
নামে একজন রাজপুত টৈতন্যের গভীর প্রেমে মুগ্ধ হইগা 
তাহার সঙ্গে নৈরাগা-ধর্দ অবলম্বন করেন। চৈতন্যদেব একে 
একে বলভদ্র ও ₹ৃষ্ণদাসের সাহায্য কষেের লীলাভূমি বৃদ্দাৰবনের 
সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন করিলেন । লোকমুখে চৈতনোর 
আগমনবাত্ত! দেশময় হইয়! উঠিল ॥ এত জন হইল যে তিনি 
বাধা হইয়া প্রয়াগে ফিরিয়! আমিলেন। পথিমধ্যে একদিন 
প্রেমে অচেতন হইয়! বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিয়াছেন) গার্থে 
বলতদ্র ও কৃঞ্চদাস বিষ৪সুখে দাড়াইয়! আছেন, এমন সময়ে 
দশজন আশ্বারোহী পাঠান তথা আসিয়া উপস্থিত হইল। 
সকলেই চৈতনাকে মৃতগ্রায় দেখিয়া স্থির করিল যে এই ছুই 
জন লোক তাহার সর্বস্ব লইবার জন্য তীছ্বাকে অজ্ঞান করি. 
যাছে পরে হত্যা করিবে। এইস্থির করিয়া পাঠানগণ বল- 
ভদ্র ও কৃঞ্চদাসকে বাধিতে আরম্ত করিল; তাহারা ছইজনে 
'অনোন্যোপায় হইয়া কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। 
চৈতন্া সহসা উঠিয়া! দেখিলেন মহার্বিপদ; ভক্তম্বয় নিশ্চয়ই 
দস্থার হন্তে প্রাণ হারাইবে) তখন তিনি কি করিবেন কিছুই 
স্থির করিতে না পারিয্ন! বিনীততাবে পাঠানদিগকে বলিলেন 


নির্জন প্রান্তরে ভক্তির জয়!!! ১$৭ 


দেখ! ইহার। ছুইজন আমার অনুগত শিষ্য ও নিতাস্ত সচ্চ- 
রিশ্ব, ইহাদ্দিগকে প্রাণে মারিয়া তোমাদের কিছুই লাত হইবে 
না। এই কথা শুনিয়! পাঠানগণ টৈতনোর মুখের দিকে এক- 
ৃষ্টে চাহিয়া! রহিল। কিছুক্ষণ এইনপ ভাবে থাকিয়! বলিল 
তোমার সর্বস্ব লইবার. জনা যে ইহার দুইজনে তোমাকে 
হতা। করিৰার চেষ্টা পাইতেছিল তজ্জন্যই আমরা ইহাদিগকে 
বাধিয়াছি। চৈতন্য তন বলিলেন 'শামার সঙ্গে এমন কিছুই 
নাই যে তাহাতে ইহাদের লোভ হইবে ) বিশেষতঃ অনেক দিন 
হইতে ইহারা আমার শিষ্য হইয়াছে, আমি ই্াদিগকে বিশেষ” 
রূপে জানি ।- পাঠানগণ চৈতন্যের, কথায় বলভদ্র ও কৃষ্ণদাসের 
বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয় স্থিরনেত্রে তাঁহার প্রশাত্তমূর্তি দেখিতে 
লাগিল। ভক্তির জীব্ত-মৃষ্ঠি দেখিয়! তাহাদের হৃদয় মুগ্ধ, হইয়া 
গেল; বিনীতভাবে করযোড়ে চৈতন্যের নিকট তক্তি-তিক্ষা] 
করিল। কি চগ্ডালঃ কি যবন, কি শুদ্র মকলকেই ভক্তি-শিক্ষা 
দিবার জন্য চৈতদ্যের পরাগ নাচিয়া' উঠিল $ঘন ঘন হরিনাম 
উচ্চারণ করিয়া প্রাণের সঙ্গে পাঠানদিগকে আলিঙ্গন করি- 
লেন। নির্জনপ্রাস্তরে ভক্তির জয় হইল] গিখিত আছে 
এই পাঠানদিগের সর্ার বিজলীর্খাও চৈতম্োর পিষ্যশ্রেলীভুক্ত 
হইয়াছিল) ইহাদিগকে অন্যান্য বৈষবেরা পাঠানবৈরাগী 
ৰলিয়৷ থাকে । চৈতন্যদেবের উদারতার জলস্ত সাক্ষ্য এই 
তরুতলে গহিরা গেল! 
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ফানাইনান্ট্রশীলে রূপ ও সনাতনের সহিত তৈতম্যের প্রথম 
দেখা হয়। রূপ সনাতন উচ্চব্রাঙ্ষণবংশসন্ভৃত; ইহার! পূর্বে 
রাজার ন্যায় এঁশর্ঘ্যশালী ছিলেন। ই"হাদিগের পিতামহ পদ্ম- 
নাভ জন্মভূমি কর্ণাটরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে (নব- 
হটে) টনহাটাতে বাস করিতে থাকেন। এই স্থানে রূপ, সনা- 
তন ও বরভ (ই*হার অন্য নাম অনুপম) জন্ম গ্রহণ করেন। 
বৈ্চবধর্ম গ্রহণ করার পূর্ব তিন ভাই গৌড় নগরে যবনরাজা- 
দ্দিগের উজির ছিলেন। বয্বোবৃদ্ধির স্ব সঙ্গে তাহাদের বিষয়ে 
বিরাগ ও প্রেমে অন্নরাগ জন্মে ; ক্রমে ক্রমে এই বিরাগ বদ্ধমূল 
ও অনুরাগ দৃঢ়তর হইলে, চৈতনোর দৃঢ়ভক্তির কথ শুনিয়। 
ভাহার! কানাইনাটউটশালে তাঁহার সহিত দেখা! করেন। আলয়ে 
আমিয়। কেহই নিশ্চিন্তভাবে থাকিতে পাঁরিলেন ন| / চৈতন্য 
নীলাচলে গমন করিয়াছেন শুনিয়া তাহার অনুসন্ধানের জন্য 
তথায় লোক পাঁঠইলেন। আবার যখন গুনিলেন যে তিনি 
প্রয়াগে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন রূগ ও অন্থপম ছুই জনে 
সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া সত্বরপদ্দে তথায় উপস্থিত হইলেন। 
ভখনও সনাভনের বিষয়ে বিরাগ জন্মায় নাই; তিনি তখনও 
যবনরাজাদিগের দাসত্ব কায তাগ করিতে পারেন নাই। 
রূপও অনুপম যখন ভক্তিতে পাগল হইয়! চৈতন্যের উদ্দেশে 
গৃইন্ত্যাগী হইল, তখন তাঁহার মনে ত্বণ! জন্সিল ও সংসারভোগে 
বীতম্পৃহ হুইতে লাগিলেন। সহসা উর্জিরিপদ ত্যাগ করিলে 
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বনের হাতে অপদ্ান হইতে হইবে ভগ্নে তিনি ক্রমে ক্রমে 
বৈষয়িক কার্য ত্যাগ করিতে লাগিলেন । পরে যখন উড়িষ্য]- 
বাসীদিগের সঙ্গে ঘবনরাজের সংগ্রাম উপস্থিত হয় তখন তিনি 
উজিরিপদ্ ত্যাগ করিলেন। গৌড়াধিপতি গ্রইরূপ. ব্যবহারে 
ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া! রাখেন। 

প্রশ্বাগে একদিন চৈতন্যদেব ভক্ষিতে মত্ত হইয়া! হরিনাম 
গান করিতেছেন এমন সময় রূপ ও অঙুপম দত্তে তৃণ লইয়। 
তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি রূপকে দেখিয়া! সনা- 
তনের কুশলযাত্| জিজ্ঞাসা ফরিলেন$ কিন্তু পরে যখন গুনি- 
লেন ষে তিনি বন্দীভাৰে দিন কাটাইতেছেন তখন বিষগনভাবে 
ৰলিলেন অচিরাৎ তাহার সঙ্গে আমার দেখা হইবে। দশদিন 
প্রয়াগে অপেক্ষা করিয়া বূপকে ভঙ্জিশিক্ষ! দিলেন; রামানচ্ৰ 
রায়ের নিকট হুইন্তে টচতন্য যেয়প ভক্তির সাধন শুনিয়াছিলেন 
রূপকেও তাহাই শিখাইলেন। বূপকে বৃদ্দাবন দর্শনের উপ 
দেশ দিয়! নিজে কাশীতে চলিয়৷ গেলেন। 

সনাতন গৌড়েশ্বরের আদেশে বন্দী হইয়া! এক প্রকার উপ্বন্ত 
হইয়াছিলেন $ পরে অনেক কৌশলে কারাধ্যক্ষকে লাত সহ 
মুদ্রা উৎকোচ দিয় কারামুক্ত হইয়াছিলেন। কারাগার হইতে 

যে দিন মুক্তিলাভ করেন সেই দিনেই পুরাতন ভূত্য ঈশানকে 
সঙ্গে লইয়া চৈতন্যের সঙ্গী হইবার মানসে কাশী যাইবার জন্য 
যা করেন । পথিমধ্যে পাঁটনার সন্নিহিত হালিপুর গ্রামে 
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দন্জা হস্তে পতিত হন।. ঈশানের ষঙ্গে কয়েকটী দ্ব্ণমু্র। ছিল 
দল উহারই লৌভে সনাতনকে আক্রমণ করে। তিনি আঁর 
কোন উপাদগ না! দেখিয়া স্বরণযুদ্রা কয়েকটা ও সঙ্গে যাহ! কিছু 
ছিল সকলই দন্থাগণকে দিয়া অব্যাহতি পাঁইলেন। পরে 
ঈশানকে বিদান দিয়া একাকী বনপথে কাশীতে. উপস্থিত হই" 
লেম। এইখানে টৈতন্যদের চক্্রশেখরের আলয়ে অৰস্থিতি 
করিতে লাগিলেন ।-একদিন তিনি ভক্তগণের সঙ্ধে প্রেমে আকুল 
হইয়া] হরিনাম গান করিতেছেন; এমন সময়ে সনাতন মলিন- 
ৰেশে দ্বারে আসিয়! কীদিতে লাগিলেন । , প্রেমিকের হৃদয় ' 
প্রেমিকের রোদনে মহজে গলিয়! যায়? যিনি জীবের হুঃখে নিজের 
সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন. তীঁছার হৃদয়ে 
ধর্-প্রাণ ও দৃঢ়তক্ত সনাতনের. কাতরোক্তিতে কখনই স্থির 
থাকিতে পারে না॥ চৈতন্য ধাহিরে আপিয়া দেখেন সনাতন 
আকুল-গ্রাগে ঈাড়াইয়া কাদিতেছেন $ তখন পৰি অঙ্থুরাগে 
ভক্তকে আলিঙ্গন ক্বরিলেম। অন্যান্য বৈষ্ণবগণ বাহিরে 
আসিয়। দেখেন তিনি একজন অপরিচিত উদাদীনের সঙ্গে 
আলিঙ্গন. করিতেছেন। সকলেই গণ বিদীর্ণ করিয়া! সমস্থরে 
হুরিবোল দিতে লাগিল। ভক্তের গ্রাথ ভক্তির অবতায়ের 
প্রাণের মঙ্গে এক হইয়া! গেল! এ পবিত্র ও অন্ুরাগপূর্ণ দৃশো 
সন্ত মারেরই হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠিল। টৈতনাদের 
.কাশিতে আরও ছুইমাস কাল, বাস করিয়াছিলেন; এই সময়ের 
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গধ্োে ভিনি কেবল মনাতনের তক্তিনাধন সম্বন্ধে উপদেশ 
দিতেন । সনাতনকে যথোচিত রূপে ভক্তি, প্রেম ও সাধন 
বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া চৈতনাদেব একদিন তাঁহাকে বলিলেন 
আমি এখন নীলাঁচলে গমন করি, তুমি বৃদ্দাবনে গিয়া কূপ ও 
অস্থপমের সহিত দেখা কর। এই বলিয়া! তিনি ঝাশীস্থ ভন্ত- 
গণের নিকট বিদায় হইয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন । 
টচতন্যদেব যে দময়ে কাশীতে ছিলেন সে সময়ে প্রকৃত 
বৈষ্ণব অতি অল্পই ছিল। তথা প্রান সকলেই ঘোর মাগ়াবাদী 
ছিলেন। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের প্রাধান্য সকলেই স্বীকার 
করিতেন । অতি প্রাচীন ঝাল হইতেই এই স্থান পবিজ্র তীথের 
ও সাবু সমাগমের জন্য ভারতবর্ষে বিখযাত। এই দীর্ঘ গ্রতি- 
পত্তির জন্য এখানে সৎ অসৎ উভয়বিধ লোকেরই সমাগষ 
হইয়া থাকে। দণ্ডী, সন্ন্যাসী এবং পরমহংসন্িগের এরপ নিরা- 
পদ আশ্রয় আর কোধার়ও নাই । টৈতন্য যে সময়ে এখানে 
বাদ করিয়াছিলেন সে সময়ে ইহার অবস্থা আরও মন ছিল। 
তাঁহার চক্ষে এসকল পাপের দৃষ্ঠ সহ হইত না তিনি এরপ স্থান 
দেখিলে প্রাণপনে উন্নতির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেন। এক 
জন পরম ভক্ত কাণীর সমস্ত পঞ্ডিতকে একটা সন্ভায় নিমন্ত্িত 
করেন, চৈতন্যও বিষিমতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন । কাশীতে 
আইসা পর্যযত্ত তিনি প্রারই মাঁয়াবাদী পঙ্জিতগণের সভার. নি- 
স্্িত হইলেও ইচ্ছাপূর্ব্ক উপস্থিত ছইতেন ন1 | এবারে নিজের 
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অনুগত শিষ্য কর্তৃক সভা আহ্ত হইয়াছে মনে করিয়া সভায় 
উপস্থিত হইবার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্থ করিতে পাঁরিলেন না । বিশে- 
বযতঃ তিনি মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার নিজের 
গাত্ডিত্য ও দৃঢভক্তি জনসমাজে প্রচারিত করিবার উদ্দেশ্যে 
এই সভা আহ্‌ত হইয়াছে। স্বীয় পাণ্ডিত্য ও দৃড়ভক্তি প্রকাশ 
করিবার ইচ্ছ! যে তাঁহার বলবতী ছিল এরূপ নহে; কেবল 
জানকাগুপর পণ্ডিতগণকে তক্তির আবশ্যকতা বুঝাইবার 
জন্য এসভায়. উপস্থিত হুইয়াছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে চৈতন্য- 
দেব সতান্থলে উপস্থিত হইয়া! অলক্ষিতভাবে'একপার্থে বসিয়। 
রহিলেন। কানীর বিখ্যাত বৈদাস্তিক পণ্ডিত গ্রকাশানন 
তাহাকে চিনিতে পাঁরিয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে বসাইয়া তাহার 
শান্তজানের বিষয় তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন। কেহ কোন 
প্রশ্ন উখাপন কয়িলন! দেখি! প্রকাশানন্দ নিজেই চৈতন্যকে 
বলিলেন দেখ! তুমি সন্গ্যাসী, বেদাস্ত পাঠ ও ধ্যান কর! 
তোমার সর্বতোভাবে কর্তব্য) কিন্ত তুমি তাহা ন! করিয়। সর্ব 
দাই তক্তগণের সঙ্গে বাহাজ্ঞান শূনা হইয়া হরিনাম কীর্তন 
করিতে থাঁক। চৈতন্য বলিলেন আঁমার শান্ত্জ্ঞান নিতাস্ত 
সামান্য ) দীক্ষাকালে গুরুদেব আমাঁকে উপদেশ দিয়াছিলেন 
'ষে তোমার বেদান্তে কোন অধিকার নাই, তুমি কেবল একাগ্র- 
চিত্তে হরিনাম জগ করিবে কেনন! বৃহযারদীয় গুরাণে লিখিত 
আছে: 
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ঘুরুদেবের আদেশে এই নামে পাগল হইয়াঞ্ছি) উহা আর 
এক্ষণে না বলিয়।, না ভাবিয়া থাকিতে পারি না। বিশ্বের 
যেদিকে দেখি দেই দিকেই হরির শক্তি দিব্যচঙ্গে দেখিতে 
পাই; চক্ষু মুদ্রিত করিলে তীহাকেই মনে পড়ে, শত আব- 
রণেও তাহাকে ঢাকিতে পারি না। যখন তাঁহাকে ভাবি তিনি 
আমীকে কখন হাসান, কখন কীদান, কখন নাচান এইকূপে 
আমি তাহারই জন্য পাগল হইয়াছি। তাঁহার জম্যই পর়োপ- 
কারে ব্রতী হইয়া দেশে দেশে, বনে বনে। তাহার মধুর মাম 
কীর্তন করিয়। বেড়াইতেছি। দতাস্থ মকলেই টচতন্যের, কথায় 
বিশ্বিত হইয়া! রহিলেন। ধাক্প্রিয় পণ্ডিতর্গণ নত প্রন্কৃতির লোক 
নহেন। ভাহার আবার সগর্ধে চৈতম্যকে জিজ্ঞাস! করিলেন 
হরির প্রেমে মুগ্ধগ্জনকে কি তোমার গুরু বেদাস্ত পড়িতে মিষেধ 
করিয়াছেন? চৈতন্য বলিলেন বেদ্বাস্ত পড়িতে বা গুনিতে 
আমার কোন আপত্তি নাই এব? উহা! আমি কোন দোষের 
ককার্ধ্য. বলিয়া মনে করি না। 'জৰে ভাষাকারগগণের দোষে 
বেদের মুখ্যার্থ ঘথার্থভাবে বিবৃত হয়না । তাহার! কেবল 
গৌণার্থের স্থারা হুত্রের তাৰ বিকৃত করিয়া! নিঞ্জ লিজ পাঙিত্য 
গ্রকাশ করেন ; উহাতে উপকার না হইগ্লা লোকের প্রত অপ- 
কার হইয়া থাকে। ভি ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন তিন মত স্থাপন 
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ও দমর্থন করিতে চেষ্টা করেন বনিয়। গ্রক্কত অর্থ বিকৃত হইয়! 
ষায়। প্রকাশানন্দ বলিলেন এই কারণে আচার্ধ) ভগবস্ব! 
স্বীকার ন করিয়। অদ্বৈতমত স্থাপনের জন্য বিভিন্ন অর্থ প্রকা 
শিত করিয়াছেন। কা কর্ণের অঙ্গ, সাংখ্য 
“বলেন প্রন্কাতিই জগতের আদি কারণ, নযায় বলেন বিশ্ব পরমাণুর 
সমষ্টি, মায়াবাদীর1 বলেন ্রহ্ম নির্বিশেষ, পাঁতঞ্জল বলেন ঈশ্ব- 
রই উপাদ্য, ইনিই বেদেস্বয়ং ভগবাম আখ্য। পাইয়াছেন। 
এইরূপ মত বৈষম্যে কিছুই স্থির হইতে পারে নাঃ কিন্ত 
ঈৈতন্যদেবের ধর্মমত এইস্থানে বিশেষরণে গ্রকাশ পাইয়াছে। 
তিনি ষঁ়েশ্বর্ধ্য পূর্ণ ভগবানকে ব্রহ্ম বলিতেন এবং চিচ্ছক্তি 
'শ্বীকার করিতে পারা যায় ন। বলিয়। তিনি ব্রহ্মকে সত্বা নির্বর্ষি- 
শেষ স্বীকার করিতেন ন$ কেননা! প্রাচীন বুধগণ ব্রঙ্গে চিৎ, 
জীব ও মায়া এই ব্রিবিধ শক্তি আরোপিত করিয়াছেন । 
গ্রকাশানন্দের সহিত চৈতন্যের এইরূপ নান! প্রকার ধর্্মা- 
লোচনা হইয়্াছিল। কাশীর প্ডিতগণ হৃতবুদ্ধি হইয়। চৈত- 
ন্যের অজস্র প্রশংরা করিতে লাগিলেন। অধিকাংশই চৈত- 
নে)র মত গ্রহণ. করিলেন $ ঘোর মায়াবাদী পপ্ডিতগণের মধ্যেও 
বৈষ্ণবধর্ন্ম প্রচারিত হইল। 
চৈতন্য নীলাচলে আপিলে রঘুনাথ দাস তাহার অনুগামী 
হয়েন। টৈতন্যের সহিত শাস্তিপুরে দেখা হওয়ার, পর তিনি 
একপ্রকার উন্বত্বাবস্থায় ছিলেন। পুনঃ পুনঃ পলায়নের চেষ্টা 
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করিয়াও অনেক দিন পথ্যন্ত সফল হইতে পারেন নাই! ইহার 
মধ্যে তিনি বৈষয়িক গোলযোগে পড়িয়া কিছু দিনের জন্য বন্দী- 
ভাবে ছিলেন। কারামুক্ত হইয়া একদিন রজনীতে কাহাকেও 
কোন কথা না বলিয়া পাণিহাটা গ্রামে নিত্যানন্দের সঙ্গে 
মিলিত হইলেন। তথান্ন বৈষ্বদিগকে মহোৎসব দিয়া নীলা- 
চলে চৈতনে]র সহিত দেখ! করিবার জনয প্রস্থান করিলেন। 
ক্রমাগত ছাদশ দিন ক্লনাহারে ভ্রমণ করিয়। ভিনি নীলাঁচলে 
উপস্থিত হন। তাহার পিতা তাহাকে অনুসন্ধানের জন্য লোক 
পাঠাইয়াছিলেন' কিন্ত তিনি যে পথ দিয়! নীলাচলে আদিয়া, 
ছিলেন, সে পথে লোকের যাতাগাত ছিল ন1। নীলাচলে উপ- 
স্থিত হইয়া! চৈতনোর সহিত দেখা করিলেন। ঠিনিও সাদরে 
আগিঙ্গন করিয়া রঘুনাথকে যথোচিত ভক্তিশিক্ষা দিলেন। 
তাহার কঠোর বৈরাগ্যভাব দেখিয়া! লোকে চমত্কত হইয়াছিল। 
দ্বারে দ্বারে অন্ন ভিক্ষা করিয়া ক্ষুধা! নিবৃত্ধি কগিতেন) সময়ে 
এতদূর বীতন্পৃহ ও ত্যাগপর হইয়াছিলেন যে টৈতন্যদেবও 
সময়ে মময়ে তাহার কঠোর আচরণকে ভাল বলিতেন না। 
ইহার কিছু পূর্বেই কপ ও মনাতন মিজ নিজ সম্পত্তির অবশিষ্- 
ভাগ যোগ্যগাত্রকে দান করিয়া চৈতনোর সঙ্গী হইবার জন্য 
নীলাচলে আনিয়াছিলেন। নীনাচলে আবার ভক্জের মেল! 
বলিল! রামানন্দ, সার্বতৌম, রূপ, সনাতন, রঘুর্নাথ প্রত্বৃতি 
'তক্তগণের সঙ্গে চৈতন্য নিরন্তর হরিনাম কীর্তন করিতে লাগি 
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রেন। দ্বাক্ষিণাত্যে সেতুবন্ধ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্গীবন, পূর্বে 
শহর এবং দাগরতীরে. উড়িষা। পর্য্যন্ত হরিনায় কীর্তন, ভক্তি 
বিতরণ করিয়! শেষরারের জন্য নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন । 
চতুর্বিংশতি বৎমর গৃহাশ্রমে,. ছয় বৎসর তীর্থ পর্যটনে এবং 
জীবনের অবশিষ্ট অষ্টাদশ বৎসর শ্রীক্ষেতরে কাটাইয়াঁছিলেন। 
খই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি কত রাজীকে বৈরাগী, উদ্িরকে 
ভিথারী, পাপীকে ধার্মিক, পাষগুকে ভক্ত করিয়াছেন। তাহ! 
বথার্থরূপে নির্ণয় করা কঠিন। যতদিন তিনি এসংসারে 
ছিলেন ধর্মের, তার লইয়া তিনি দ্বারে দ্বারে কাদিয়াছেন ও 
নাম প্রার করিয়াছেন । ধন মান, জ্ঞান কিছুরই গৌরব 
প্রত্যাশা করিতেন না । রমণীর সহিত বাগ করা দূরে থাকুক 
তাহাদের মুখ দেখিতেও পাপ মনে করিতেন । অনেকে 
তাহাকে এই জন্য নিন্দা! করিতেন.) সন্্যাষ-ধর্ম অবলম্বন 
করিয়। যখন চৈতন্য প্রথমে. শাস্তিপুরে উপস্থিত হন তখন 
তিনি বিষুণপ্রিয়াকে আঙ্গিতে নিষেধ করিয্নাছিলেন । নীলা 
চলে অবস্থিতি কালে-তিনি একদিন যমেশ্বর টোর্টায় যাইতে- 
ছিঙ্গেন । পথিমধ্যে স্রীক্জ, নিঃসৃত হরিনামের গান শুনি! 
এত মুগ্ধ হইলেন যে দ্বাহ্জ্ঞানশূন্য চ্ইয়। যেদিক হইতে রণ” 
স্বর. আমিতেছে. সেইদিকে দৌড়াইতে লাগিলেন। সঙ্গে 
গ্রিন নামে একজন হ্থগত তত ছিল সে চৈভন্যের এইকগ 
'অবস্থ। দেখিয়া তাহার পশ্চাৎধাবম়ান হইল.। চৈতন্য, বেসন 
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স্্ীলোকটাকে আলিঙ্গন করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন 
সময়ে তৃতাটী বলিয়! উঠিগ এভ্ত্রীলোক” | চৈতন্য স্্রী' 
লোকের নাম শুনিবা মাত্রই চমকিয়া উঠিলেন; আর তথায় 
না ঈাড়াইয়। দুরে আদিলেন। গোবিনাও সঙ্গে সঙ্ে আসিল । 
গোবিশুঁকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন তুমি আজ আমার ধর্ম" 
রক্ষা করিয়া; আর একটু বিদ্ধ হইলেই আমি ধর্দচ্যুত হই. 
তান। নীলাচলে ভগবান আচার্ধ্য নামে টচতন্যের একজন 
* অনুগত শিষ্য ছিলেন। শেষাবস্থায় চৈতনাদে কাশী্বর 
' মিত্রের বাটাতেই'থাকিতেন এবং গ্রাক্ঈই শিষ্যগণের বাটাতেই 
নিমন্ত্রিত হইয়া! ভিক্ষালন্ধ খাদাদ্রব্য আহার করিতেন। 
একদিন ভগবানমাচাধ্য নিজ গুরুকে আহারের. জন্য, 
নিমন্ত্রণ করেন। তিক্ষা দ্বারা উৎকৃষ্ট তগ্ল সংগ্রহের জন্য 
ছোট হরিদাসকে মাধৰীদেবী নাঁয়ী একটা প্রাচীন! বৈষবীর 
নিকট পাঠাইয়া দেন। চৈতনাদেখ এই সংবাদ পাইয়া 
মঝলকে বলিয়া দিলেন যে আমি আর'ছেটি হরিদাসের মুখ 
দেঁখিব মা) তাঁহাকে আমার আশ্রমে আদিতে নিষেধ করিও। 
সকলে ইহ! শুনিয়া স্ত্ভিত হইয়া রহিল এবং পরে ছোটহরি- 
দাসকে পুনরায় শিষ্য্রেদীতুক্ত করিবার জন্য অনেক প্রকার 
অনুরোধ করিল। টচন্তন্যদেব কাহারও প্রীর্ঘন| গ্রাহ্থ করি- 
লেন না।. এরূপ জনশ্র্তি আছে যে ছোটহরিদাস এই 
পাঁপের অনুশোচনা প্রয়াগে দিবেদীর জলে আত্মসমর্পব 
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করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের প্রতি তিনি এইরূপ কঠোর 
ব্যবহার করিতেন। সম্বন্ধে বৈষাবের৷ বলেন যে তাহাতেই 
রাধাক্ক$ ইজন একত্রে অবস্থান করিতেন। “একাধারে 
রাধাকৃঞ্জ বিরাজে” এই বলিয়া বৈষবেঝ ভাঁবে মত্ত হইয়! 
পড়েন এবং স্ত্রীলোকের প্রতি কঠোর ব্যবহারে কোন 
দোষারোপ করেন না। বৈষ্বেরা রূপ গোস্বামীর নিয় 
লিখিত প্লোক উদ্ভূত করিয়া! আপনাদ্দিগের মত সমর্থন করিয়া 
থাকেন $-- | 

“রাধার প্রণয় বিকৃতিহলণদিনী শক্তিরপ্মীদেকাস্মানা- 

বপি ভৃৰি পুর! দেহভেদং গতৌতৌ । চৈতন্যাথ্যং প্রকট 

মধুনা তত্বয়কৈকামাপ্তং রাঁধাঁভাব দু[ৃতি স্থুবলিতং 
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আবার ধাহারা বলেন যে চৈতন্যদেব রাঁধারুষ্চকে আধ্যা- 
ম্মিক ভাবে হুলাদিনী শক্তিত্বরূপে পুজা করিতেন $ তাহাদের 
মতে টতন্যে প্রক্কতিও গুরুষ উভয্নই ছিল। কাযেই স্ত্রীকে 
পরিত্যাগ করিলেও তিনি গ্রকৃতগক্ষে স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া! সংস্র 
ত্যাগ করিয়াছিলেন । এসকল বিষগের মীমাংসা হওয়া বড় 
সুকঠিন? একাধারে স্ত্ীপুরুষের অবস্থান হওয়। বর্তমান শতাবীর 
বিশ্বাসযোগা নছে। চৈত্তনাদেব নিজ শিষ্াগণকে বিবাহ 
কাঁরিতে উপদেশ দিতেন? কিন্ত নিজে বিবাহ করিয়া স্ত্রীর প্রতি 
নির্খম ব্যবহার করিতেন কেন ভাহা নির্ণয় কর! যাইতে পারে 
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না। এই স্থলে তাহার চরিত্রের ছূর্বলত। প্রকাশ পায়। 
অনেকে নানা যুক্তি দেখায়! ইহাও সমর্থন করিয়া! থাকেন? 
কিন্ত সে -যুক্রিগুলির গ্রতি আস্থা স্থাপন করিতেও আধুনিক 
শিক্ষিত সম্প্রদায় সঙ্কুচিত হয়েন। 

সময় অনস্তে মিশিবার জন্য ছুটিতেছে। কেহ তাহাকে 
বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না । কতজনকে সম্পদে, কতজনকে 
বিপদে ফেপিয় সময় দৌড়াইতেছে 3 কাহারও দিকে ফিরিয়া 
চাহে না। কাহারও জীবন অসম্পূর্ণ বলিয়া অপেক্ষা করে 
না। যতই সযয় বছিয়া যায় ততই প্রানীর বাচিবার ইচ্ছ। 
বলবতী হয়; কিস্ত.সে ইচ্ছা কলবত্তী হয় না। চৈতন)ণেব 
জগতের জন্য এত করিলেন, বাচিয়া থাকিলে আরো কত 
করিতে পারিতেন কিন্ত সময় তাহার দিকে চাছিল ন1। 
সময় যতই চলিয়া যাইতে লাগিল তাহার লীলাও শেষ হইয়া 
আমিতে লাগিল। নীলাচলে তক্তগণের সঙ্গে কেবল প্রেমা- 
লাপে উন্মত্ত হইলেন ) এই উদ্দৃত্ত তাৰ পাগলের ভাবে পরিণত 
হইল। তিনি আয় আশ্রমে থাকিতে চাছেন ন]1) চুটিয়া 
কখন বা বনের দিকে কখন বা নদীর দিকে যাইতে .চেষ্ট1 
করিতেন। ভক্জগণ সর্ধদাই তাহাকে নিকটে রাখিতে প্রয়াস 
পাইতেন ; কিন্ত তিনি প্রকৃত পাগল হইয়াছেন। বে প্রেমে 
শত শত রাজাকে তিক্ষুক করিলেন সেই প্রেমের চর অবন্ক'_ 
মহাভাবের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। তাহার মুখে তক 
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ভিন্ন আর কোন কথাই লোকে শুঘিতে পায় না। “হরি 
আমার কোথায় রহিল+” এই বলিয়! সময়ে সময়ে বিকট 
চীৎকার করিতেন। সক্ধলেই জানিতে পারিল মহাপুরুষের 
শেষ লীলা আসন্ন। তিনি এন্প উন্মত্ত হুইয়৷ উঠিলেন যে 
তাহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়! প্রহরীর তত্বাবধানে রাখিতে 
হইত। ক্রমে ক্রমে মহাঁভাবের লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইজে' 
লাগিল। তিনি এই সময়ে ভক্তির গানে শ্বতঃই মুচ্ছিত 
হইতেন এবং ভক্তগণের সুখে হরিনাম না গুমিলে চৈতন্য 
পাইভেন না। লিখিত আছে যে এই সময়ে তিনি একদিন 
ভাবোন্মত্ত হইন্া কুপে পড়িয়া আকুলম্বরে “হরি কোথায় 
রহিলে ” বলিয়! ঘন ঘন চীৎকার করিতেছিলেন ; পরে ভক্ক- 
গণ আসিয়া তাহাকে কূপ হইতে উত্তোলন করেন। 

এই সময়ে একদিন চৈতল্যদেৰ ভক্তগণের সঙ্গে জ্যোৎসা- 
ময়ী রজনীতে টোট। নামক পর্বতে বেড়াইতে যান। তিনি 
কোথা পলাইয়! যাইষেন মনে করিয়া সকলেই সতর্ক ছিলেন। 
হরিনাম গান কন্ষিতে করিতে সফলেই ঘখন াহ্-জ্ঞানশুন্য 
হইয়াছেন তিনি কাহাকেও কোন কথা না৷ ঘলিয়া৷ তথা হইতে 
প্রস্থাদ করিলেন। কেহই জানিতে পারিল না যে তিনি 
কোন সময়ে কোন পথে অদৃশ্য হুইয়াছেন। হরিনাম গান 
শেশ্ব হইলে সকলেই দেখেন যে চৈতন্য নিকটে নাই; পর্বতের 
লর্বত অনুসন্ধান ফরিয়াও তাহাকে পাওয়া! গেল না। ভক্ত- 
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গণের গ্রাণ কাদিয়। উঠিল ॥ প্রভু কোথায় গেলেন এই রবে 
সকলেই ছুটটিয়া বেড়াইন্ডে লাগিলেন। নিকটবর্তী গিরিপথ 
দিয়া একজন ধীবর যাইতেছিল দামোদর তাহাকে দেখিয়া 
'শাগ্রহ সহকারে দিজ্ঞাপা করিলেন তুমি কি একটা সন্ন্যমীকে 
এই পথে ঘাইতে দ্রেখিয়ছ? ধীবর বলিল আজ আমার 
জালে একটা অর্ধমুত বৈরাগী গড়িয়াছিল আমি তাহাকে নদী- 
তীরে ফেলিয়া আগিয়াছি। সকলেই নীতীরে দৌড়িয় 
আপিয়! দেখেন চৈতন্যদেব অচেতন অবস্থায় শবের ন্যা? 
পড়িয়। রহিয়াষ্টেন। সকলেই একস্বরে হরিনাম গান করিতে 
লাগিলেন; হুরিনীম গানে জ্ঞান পাইয়। চৈতন্য চাহিয়া দেখি-। 
লেন ভক্তগণ প্রাণের ব্যাকুলতায় হরিনাম গান করিতেছেন 5 
এই রূপে সেবারও রক্ষা পাইলেন । 

চৈতন্যদেব যে কয়েক বৎসর নীলাচলে বাঁস করিয়াছিলেন, 
প্রতি বংসরেই জননীর ও গৌড়ীয় ভক্তগণের কুশলবার্া জানি- 
বার জনা জগদানন্দকে নবদধীপে পাঠাইতেন। তিনি মনে মনে 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এজগতে স্বীহাকে আর বেশীদিনের 
জনা কফ সহ্য করিতে হইবে ন1। এবারে জগদানন্দকে নব- 
দ্বীপে পাঠাইবাঁর সময় বলিয়া দিলেন আমাকে আঁর বেশীদিন 
এজগতে থাকিতে হইবে না। এই সঙ্গে বৃদ্ধভক্ত অদ্বৈতাঁচার্ধয 
চৈন্যকে বলিয়া পাঠাইলেন £স 
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“গ্রভৃকে কহিও আমার কোটী নমস্কার । 
, এই নিবেদন তার চরণে আমার।। 

বাঁটলকে কহিও লোক হইল আটল। 

বাউল কহিও হাটে না খিকাঁয় চাউল ॥ 

বাউলকে কহিও কাষে নাহিক আাঁউল। 

বাউলকে কহিও ইহ! কথিয়াছেন বাউল | 

জগদানন্দ নীলাচলে ফিরিয়। অ!পিয়া অদ্রৈতাটার্য্য যাঁহা 
বলিয়া দিয়াহিলেন অবিকল তাহাই চৈতনযকে বলিলেন ১ তিনি 
উহার অর্থ বুঝিগ1 হাসিতে লাগিলেন । 
ক্লুমশঃ মহীভাঁবের পুর্ণ গিকীশ হইতে লাগিল ? পঞ্চভূত্তের 

দেহ আর কত সহ্য করিবে? সেই অনার্দিপুরুষের অনন্ত তিস্তায় 
তিনি আপনাকে ভুলিয়। তন্ময় হইয়াছেন । ভক্তি, প্রেম সামা, 
প্রীতি, উপাসনায় ধাহার বীর্তি জগতের সৃষ্টি প্রবাহের সহিত 
অনস্ত কাল জীবস্তভীবে ভাসিয়।৷ বেড়াইবে তাহার ভীৎলীগা 
শেষ হইতে চলিল! খিনি ৬বিষাতদ্বংশের মুক্তির সুগম পথ 
দেখাইয়া গেলেন ঠিনি আজ মুক্চির দ্বারে উপস্থিভ ! হরিনাম 
ভিন্ন তীহার আর কোন স্নেহের নাম ছিল না) হাই ভিনি প্রাণ- 
বাঁঘুর শেষ ণিশ্বাসের সঙ্গেও হরিনাম উচ্চারণ করিতেছিলেন। 
তক্তগণ বুঝিতে পাখ্ল যে তাহার জীবনের আর কোন আশা! 
নাই) তাই যে নামে তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন যুক্তত্থরে 
চৈতন্যদেবের সম্মুখে সেই নাম গান করিতে লাগিল । জগ- 
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স্তকে ত্যাগ করিয়াঃ জগতের কষ্ট হইতে মুক্ত হইতেছেন তথা- 
পিও জগতের প্রাণীকে ছাড়িতে চাহিতেছেন না) কথ| কহি- 
বার শঞ্চি নাই তথাপিও যে বিশ্বান জগতে ঘোষণা! করিয়াছেন 
ভাহাই বার বার বলিতে লাগিলেন, যে বিশ্বাসে মুক্তির পথ 
দেখাইয়ীছেন তাহাই উপদেশ দিতে লাগিলেন । জগতকে ত্যাগ 
করিতে যাইতেছেন তথাপিও জগতকে শিক্ষা দিতে বিরত 
ভইতেছেন ন1। পার্খে চিরম্হৎ দামোদর ও রামানন্দকে উপ- 
বিষ্ট দেখিয়। শ্দীবন্বরে বলিলেন এযুগে নাম কবীর্তনই গরমার্থ 
লাভের শেষ্ঠতম* উপ্[য়ু) ইহাতেই সকল অনিষ্টের বিনাশ ও 
পবিত্র প্রেমের উদয় হুইয়া থাকে । তারপর নিজের রচিত নিষ্ন- 
লিখিত কয়েকটা শ্লোক আবৃত্তি করিয়। বৃঝাইয়া দিলেম ।* 
“নায়াত্বকাণর বুধ! নিজ সর্বশক্তি, স্তত্রার্পিতো। নিয়মিতঃ 
স্মরধেন কালঃ। এভাদৃশী তবরুপা ভগবন্মমপিঃ ছুর্দৈবমীদৃশ- 
গিহাজনি নান্থরাগঃ ॥£ 
১. হে ভগবন্! তুমি ভক্তগণের ইচ্ছান্থসারে নানা নামে অভি" 
হিত হইয়াও তাহাতেই সমগ্র শক্তির পরিচয় দিতেছ। দেশ 
কালভেদে তোমার নাম লইবার কোন নিয়মই নাই; কিন্ত 
শামার হুর্ভাগ্য বশতঃ এরূপ কপ থাকিতেও তোমার 
নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না। কিরূপ ভাবে না লইলে 
প্রেমের উদর হয় তাহাও শ্বপ্নূপ এবং রামানন্দকে বলিলেন £-, 
৯ জ্লোক কয়েকটা পদ্যাবলী হইতে গৃহীত হইকাছে।: 








১৮৪ চৈতন্যচরিত |. 


“তৃণাদপি স্বনীচেন তরোরিব সহিষুণ] । 
অমানিন। মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদাহরিঃ 11, 
যিনি নিজে অমানী হৃইয়া। অন্যকে মান দান করেন, 
নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও নীচ মনে করেন এবং তরু অপেক্ষা 
সহিষ্ণু হয়েন তিনিই হরিনাম কীর্্ন করিতে পারেন। পরে 
নিজের দৈন্যত। প্রকাশ করিয়! শুদ্ধ ভক্তি প্রার্থনায় বলিতে 
লাগিলেন ১-- 
“ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিনাঁং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে, ভবতাত্তক্তিরহৈতুফী ত্বয়ি ||” 
হে জগদীশ ! তোমার নিকটে আমি ধন, জন, সুন্দরী কিনব 
কবিন্তা কামনা করি না) কেবল ভোমাতে আমার শুদ্ধ ভক্তি 
হউক ইহাই আমার প্রার্থনা । প্রেম বিষয়ে আবার নিঞ্জের 
দৈন্যত। প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন 7 
£নয়নং গলদশ্রন্ধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়] গিরা। 
গুলটকনিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি || 
তোমার নাম গ্রহণে কবে আমার চক্ষে অশ্রধার বহিবে, 
কথা গদগদ হইবে, ক রোধ হইবে এবং পুলকে শরীর রোমাঁ- 
প্রিভ হইয়] উঠিবে। পরিশেষে নিজের নিয়লিখিত গ্লোকটা 
পাঠ করিয়! জীবলীল! সম্বরণ করিলেন। 
'বুগ।য়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবুষায়িতং। 
শুন্যায়িতং জগত সর্বং গোবিন বিরহেণ মে ॥% 
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১৪৫৫ শকে অষ্টচত্বারিংশ বৎসর বয়সে চৈতন্যদেব দেহ 
ত্যাগ করিলেন । যে মহাঁভাবের জন্য তিনি শেষাবস্থায় পাগল 
হই! হিলেন তাহ! তিনি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 
ধন্মের জন্য চিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়। নন্্যাসত্রত গ্রহণ করেন । 
দেশ দেশাস্তরে হরিনাম প্রচার করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ের যে জীবনী- 
শক্তি শতশত নর নারীর হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়। গিয়াছেন তাহ! 
আজও€ অনেক স্থানে অবিকৃত রহিয়াছে। ধন্রজগতে চৈতন্যসদূশ 
মহাপুরুষ অতি হূর্লভ! আজ প্রায় চারিশত বৎসর সময়ের 
নন্ত এবং অবিশ্ান্ত শোতে ভাসিয়! গেল! কিন্ত একটী বই 
আর চৈতন্য এদেশে জন্দিলা না! রাজনীতি, সমাজনীতি 
উন্নত হইতেছে কিন্তু ধর্মনীতি সকলের নিম্ন সোপানে বিকলাঙ্গ 
হইয়। পড়িয়া রছিরাছে। আর্ধ্যসমাজে যেরূপ প্রাচীন সময়ে 
ধন্ম শিক্ষা আরপ্ত হইয়াছিল, সে সময়ে অতি অল্ম দেশেই 
ধর্দের নাম বিদ্িত ছিল। আজ সে আর্ধাসমাজ শত শত 
শিথিলমূল সন্প্রদ/য়ে খিভক্ত। আজ আর চৈতন্যের ন্যায় 
কেহ প্রেমের পূজা করে না স্বার্থকে অকাতরে বলি দেয় না, 
দেশে দেশে তিখারীর বেশে ভক্তি বিতরণ করে না। কেবল 
স্বাথের পূজায়, বাহ্যাড়ম্বরের মত্তত্চায়ঃ জ্ঞান-কাণ্ডের গভীর 
আন্দোলনে ভারতবাসী ব্যস্ত১ উৎস্থক ও তৎপর । একদিন 
ভারতভূমি পুণ্যতূমি, ভারতবাসী আদর্শজাতি ছিল। একদিন 
বেদের পবিত্র গানে জরতাকাশ থর থর কাপিয়াছিল। এক 
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দিন এতারত কত খষি, কত তপস্বী কত্ত মহাপুরুষের আশ্রম 
ছিল। আজ আঁর সেবেদগানের গভীর ধ্বনি গুনিতে পাই 
ন1; সে ধধির সে তপশ্থির সে মহাপুরুষের ছাঁয়াও দেখিতে পাই 
না। ধর্শমজগত দিন দিন অবনত হইয়া! আসিতেছে ১ জানিন1 
আব হইতে গ্রলয়ের সেই ভীষণকাঁল কত বৎসরের বাবধানে 
থাকিয়া অলক্ষ্যভাবে অগ্রর হইতেছে । আমরা যথার্থই 
এসময়ে একজন চৈতন্যের অভাবে গড়িয়াছি! ঈশ্বর জানেন 
ভাবী চৈতন্যের জন্মদিন কবে আসিবে !! 
মমাপ্ত। 


১৮৭ 


চৈতন্যের ধর্ম । 


পরার ০৯৯ 


উনবিংশ শতান্দী প্রান শেষ হইতে চপিল) ধন্মনীতি " 
রাজনীতি ও সমাজনীতির আন্দোলনে ভাঁরতবানী উৎসাহিত, : 
দৃঢ়কল্প ও একপ্রাণ। ধর্মরাজ্যে ধর্মের সংগ্রাম চিরদিনই চপিয়। 
আপিতেছে ; এসংগ্রামের শেষ নাই, সন্ধি নাই, বিচ্ছেদ নাই। 
বিশেষতঃ ভারতবর্ষে না ভাঁছে এমন নীতি নাই, ন। আছে 
এমন ধর্ম নাই, না আছে এমন প্রাকৃতিক পদাথ নাই ; ভার- 
তের বক্ষে জাতিঃ নীতি ও ধঙ্মের সংঘর্ষণে যত রক্তপাত যত 
নরহত্যা, যত গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে কোন দেশে সেরূপ হইয়াছে 
কিনা মন্দেহ। বাহুবল» সৈন্যবলঃ ধনবল প্রসূতি সকল বলই 
ধর্মবলের নিকট পরাভূত হয়  ধর্মবলে বলীয়ান জাতির অব-. 
নতি নাই, ধ্বংস নাই; উদ্ধদিকে যেজাতির আকর্ষণ থাকে, 
উর্ধে উঠিবার জন্য যে জাতির আন্তরিক যত্বর ও উৎসাহ 
থাকে, সে জাঁতির পদস্থলন হইলেও এক পদ নিম্নে পড়িয়া 
যায়, পরক্ষণেই ছুই পদ উর্ধে উঠিতে থাকে) ইহা বিশ্ব- 
নিয়স্তার অথগুনীয় নিয়ম। আজ কাল প্রাচীন ধর, প্রাচীন 
আদর্শবীর ও বিস্থৃতমহাপুরুষদিগের জীবন লইয়! হেরূপ 
আন্দোলন হইতেছে তাহাতে আশা হয় আমর! একদিন ভাঁর- 
তের ভাঘ1, নীতি ও ধর্দের উন্নতাবস্থা দেখিয়া কৃতাথহ ইব। 


১৮৮ চৈতন্য-চরিত । 


চৈতন্যদেব ধর্ববীরগণের আদর্শ স্থানীয়; কিস্তু তাহার 
ধর্মমতের নিগুঢ় তব্বগুলি এত অপরিজ্ঞেয় যে তৎসমুদয উদ্ধার 
করা একরূপ ছুরূহ ব্যাপার । সকলেরই একপ্রকার ধারণ! 
আছে যে তিশি ধিষুভক্ত ছিলেন; কৌপীন পরিয়া দ্বারে দ্বারে 
ভিক্ষা ও হরিনাম প্রচার করিতেন এধারণ৷ সম্পূর্ণ সত্য। 
প্রাচীন সনাতন ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত; গ্রত্যেক সম্প্রপ 
দ্রায়ের শাস্ত্র ভিন্ন, সাধন প্রণা'শী ভিন্ন” উপাস্য দেবতা হিন্ন+ 
কিন্ত কল ধর্মশাস্ত্ের মূলেই বেদের প্রাধান্য বস্তমান 1 ইস্লাম 
ধর্মে কোরাণ ও থ্রী ধর্মে বাইবেল যেমন আদৃতু $ বৈষ্ণব ধন্টে 
ভাগবতও ত্রপ কিন্ত হথাপি 
«“রসোবৈসঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতীতি শ্রুতিঃ 1১" 
এই শ্লোকার্ধই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল ভিত্তি? তাহা হইলে ভাগ- 
বতের সুলেও বেদ আছে স্বীকার করিতে হইবে। নবম শতা- 
বীর পূর্ব্বে যে ভাগবত জন সমাজে প্রকাশিত হইয়াছিল এরূপ 
কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না; বিশেষতঃ দশম শতার্বীতে 
শটবোপ, যাঁখুনাচার্ধ্য ও রামানুজ বৈষ্ণবধর্্ম গরচার করেন এবং 
ভাঁগবতই যে বৈষ্ঃবধর্মেয় মূল গ্রন্থ তাহা ভাগবতের নিয়লিখিত 
শ্লোক দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে £-- 
*“নিগম করতরোর্গলিত ফলং 
শুক মুখামৃত দ্রব সংযুক্তং 
পিবতো। ভাগবতং রসমলয়ং 
মুহু রহো৷ রূসিকা ভূবি ভাবুকাঃ 
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গ্রস্থোষ্টাদশ সাহজঃ 
শ্রীমর্ভাগবতা বিধঃ 
সব্ববেদেতিহাসানাং 
সারং সারং সমুদ্ধ তং 
সর্ধ বেদান্ত সারং হি 
্রীনষ্ভাগবতমিষাতে 
নঙ্করাচার্ধা প্রণীত, বৈষ্ণবতত্ব অবলম্বনে রাগান্ুজ) বিষু 
স্বামী, নিশ্বাদিভ্য ও মাধবাচীর্ধা চারিটা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত 
করন $ এই চশরিজন হইতে চারিটী সম্প্রদ্দায় চলিয়া আসি- 
তেছে। এই চারি জনের পরে আমরা চৈতন্যের অবতারণা 
দেখিতে পাই; পুর্বোক্ত চারি সম্প্রদায়ের তব্বজ্জান ব্যতীত 
ইভুলাদেন জীবের চরষ প্রয়োজন-সমাধিবোগে ব্রজ-ভাবগত্ত 
রলাশিত রুষগন্তশীলনই জীবের নিয়ত কর্তা? যেহেতু 
ভাবটা জ'বের প্রাপা ব্ষিয়ে অততীস্ত সন্নিকর্ষ এবং পরম মাধুরধ্য 
প্বনূপ শ্ররুষণের গাঢ় মধুর রসের আলোচনাঁই চরম কর্তবা-- 
এই দুই তন্বের অম্পূর্ণ জ্ঞান বিস্তার করেন। শ্রীমন্তাগবতে 
সম্বন্ধ অগ্িিধেয় ও গ্য়োজন এই ঠিন তত্বের বিশেষ ও সম্পূর্ণ 
আলোচনা দুষ্ট দুষ্ট হয় । চৈহন্যদেব মিতযানল ও অদ্বৈত্ের 
সাহাবো রূপ, সনাতন, জীব, গোগপাঁল ভট, রামানন্দ সার্বভৌম 
গ্রভৃতি তক্তগণের দ্বার বেষ্টিত হইয়া সম্বন্ধতত্ব শ্পষ্টরূগে 
ব্যাখ্যা করেন ও অভিধেয়তন্বে কর্তনের শ্রেষ্ঠত| দেখাইয়] 


১৯০ চৈতন্য-চরিত | 


কার্য সংক্ষেপ এবং প্রয়োজন-তত্বে ব্র্রদ আস্বাদন করি- 
বার অত্যন্ত সরল উপায় দেখাইয়াছেন। তাঁ্ভার পর আমরা 
পরমার্থতত্বের আলোৌচন] ও উন্নঠি দেখিতে পাই । শ্রীর্ণ- 
ঘংহিহায় পিখিহ আছে “সরন্বতী-তীরে ব্রহ্ষাবর্তের কুশ- 
ময় ভূমিতে পরমার্থতত্বের জন্ম হয়, বদরিকা শ্রমের তুষারাবুত 
ভূমিতে ইহার বাল্যলীল। সম্পাদিত হয় গোমতীতীরে নৈমি- 
বারণ্য ক্ষেত্রে ইহার পৌগণগডকাল অতিবাহিশ হয়, দ্রাবিডদেশে 
কাবেরী শ্রোতস্বতীর রমণীয় উপকূলে ইহার যৌবন কার্য 
সকল দুষ্ট হয় এবং জগৎ পবিস্রকারিণী জাহৃবীতীরে নবদ্বীপ 
নগরে ইহার পরিপকাবস্থা পরিদৃশ্ হয় 1”, 

: ঈশ্বর রসস্বপ আনন্দময়) সমস্ত জগতের স্নেহ দিয়াও 
তাঁহাকে লাভ করা দুঃসাধ্য; তিনি আনন্দের আধার; আন- 
নর আধার বলিয়। তাহাকে উপলব্ধি করিলে ভক্তি ও প্রেমে 
হৃদয় পূর্ণ হয়। এই আননস্বরূপ ব্যক্তিত্বপূর্ণ ঈশ্বরের উপা- 
সনাতে বৈষ্ণবের পঞ্চবিধ অবস্থা অন্থভব করেন; এই পঞ্চ- 
বিধ অবস্থাকে পঞ্চরস বলে। পঞ্চরস যথা--শাত্ত দাস্য, সথ্য, 
বাৎমল্য ও মধর %ঃ এই কয়েকটা সম্বন্ধ হৃদয়ে উত্তমরূপে অন্ু- 
অব করাই বৈষ্ণবধর্ম্ের গ্রধান মত। শ্াস্তরসই সর্ধপ্রধান 
বলিয়! বৈষ্ণবের। আগ্রহাতিশয়ে ইহার উৎকর্ষ সাধনের বিশেষ. 
চেষ্ট। করেন$ সংসার-স্ত্রণার মুক্তির পর জীবের পরত্রহ্গে 
অবস্থীনজনিত অবস্থাকে শীস্তরস বলে। শাস্তরসে ঈশ্বর, 
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দাদারসে গ্রন্থ লখাযরদে মথা, বাৎসল্যরমে পিতাও মধুররসে' 
হৃদয়নাথ বলিয়! বৈষ্বেরা সর্ধশক্তিমান্‌ পুরুষের স্বর্গীয় ভাব 
অনুভব করেন। উপরোক্ত কয়েকটা সম্বন্ধ জনিত আত্মার, 
অবস্থ। ভেদে বৈষ্ণবেরা মুক্ি চতুর্বিধ নির্দেশ করেন। যথা 
সালোকা, সামীপা, সার্টি ও সাঁনূপ্য। টৈতন্যের মতে ভগবান 
ইন্দ্িমাতীত নিতা বিগ্রহ? কিন্তুতিনি ভগবানের ব্যক্তিত্ব ও 
আধ্যান্মিকতা উভয়ই "স্বীকার করিতেন বলিগ্না মায়াবাদ ও 
নৃক্তি রূপ নির্বাণ মহাত্রমে তাহাকে ভ্রান্ত হইতে হয় নাই। 
ভিনি ভগবানের বাক্তিত্ব এই বলিয়! ব্যাখা! করিতেন «ঈশ্বর 
কেব্গ নিরাকার অন্ধ শক্তিও নহেন'ও কোন দেহ সমন্বিত 
মবভার ও নহেন; তাহার নিত্য বিগ্রহ আছে। এই চর্ম 
চক্ষুতে যেমন বাহবস্ত দর্শন করা যায় তেমনি আম্মার চক্ষুতে 
ঈখরের এ বিগ্রহ দর্শনীয় হয়।” “বিশ্বাস অদৃষ্ঠ পদার্থের 
প্রমাণ” অর্থাৎ বিশ্বান আম্মার চক্ষু, তাহা দ্বারা ঈশ্বরকে 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই টতনাদেবের ধর্মের মূল ভিথ্টি। 
তিনি রাধাকৃঞ্জকে আধ্যাত্মিক ভাবে আননাদাতা বলিয়া 
্বীক্কার করিক্েন ও আত্মার আননদদায়িণী শক্কিকে রাধা 
দেখিতেন। 

পূর্বে লিখিত হইগাছে যে চৈতন্যদেব সম্বন্ধ, অভিধেয় ও 
গ্রয়োজন এই তিনি তত্বের বিশেষ জ্ঞান বিস্তার করন 
এক্ষণে ততগন্বন্ধে তাহার মত বিবৃত হইতেছে। 
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সন্ন্ব__চৈতন্যদেবের মতে নিজের আম্মার অস্তিত্ব হইতে 
বিষয় ও অন্যঅন্য বস্ত্র আত্মার অস্তিস্ব উপলব্ধি হয়) যদি 
আমি নাথাকি তাহী হইলে যে আর কেহ আছে একথা 
সহজে গ্রতীতি হয়না); আগ্রপ্রতায় দ্বারা শিজের অস্তিত্ব 
স্থির করিয়া অন্য আর একটী আত্মার অস্তিত্ব বুঝিতে হইবে 5 
মে আত্মা পরমা; আবাব জড় জগত দেখিলে আর একটা 
পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়? তাহা 'হইলে গ্ররুত পক্ষে বস্ত 
তিনটা_-আাত্মা, পরমাত্বা ও জড়জগত। রামান্তজাচার্ন্য এই 
বস্তাত্রয়কে চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর নাম দিয়া পিশেদ আলোচন। 
করিয়াছেন; তৎ্সমুদয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা এই ক্ষ 
গ্রন্থে সম্ভবপর নহে । 

প্রয়োজন_-মাঝ্ার স্বধন্ম গ্লানিই মনুষ্যের অপর।ধ £ এই 
অপরাধেই মনুষ্য আধ্যাত্মিক, দৈবিক ও ভৌতিক কেশে 
গ্রপীড়িত হয়। ন্বধর্মবৃত্ভি কখনও বিনষ্ট হয় না কেবল অন্ু- 
শীলনের অভাবে হীনতেজ হয় ; প্রীতিই স্বধর্মশীলের একমাত্র 
গ্রয়োজন। 

অভিধেয়_ঘ্যদ্বার প্রয়োজন সিদ্ধি হয় তাহাকে অভিধেয় 
বলে”; অভিধেয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা-কর্ম, জ্রান ও 
ভক্তি। কত্তনবযাহ্ঠানের নাম কর্ম 5 কর তিন প্রকার নিত্যঃ 
নৈমিত্বিক ও কাম্য । যাহা সর্ধদ] কর্তব্য তাহ! নিত্য ; কোন 
ঘটন1 ক্রমে যাহা কন্তব্যতহা নৈমিত্তিক ও লাভের ইচ্ছায় 
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মাহ! ক্তবা তাহা কাম্য । জ্ঞান দ্বিবিধ; ঙ্গন্জান'ও ভগবৎ-: 
জ্ঞান; ব্রন্ধজ্ঞান দ্বার আম্মার ব্রক্ষ-নির্ব্বাণরূগ ফলের উদ্দেশ্য: 
থাকে ॥ নির্বাণের পর আত্মার স্বতন্ত্র অবস্থান রহ্ষজ্ঞানীরা 
স্বীকার করেন না) আত্ম! মুক্ত হইলে নির্বিশেষ হইয়! ব্রন্ধের 
সহিত এঁক্য হইয়া পড়ে । যিনি পরব ব্রহ্মকে উপাসন| করেন, 
ইন্ড্রিয়কে সংযত করেন, জ্ঞানমার্ে ব্রক্গান্গসন্ধান করেন, তিনি 
অবশেষে" ভগবানকেই প্রাপ্ত হন) এই জ্ঞানকে ভগৰত্জ্ঞান 
বলে। ) 
যত প্রকার অভিধেয় উল্লেখ হইল তন্মধ্যে ভক্তিই প্রধান ১ 
ইহাই চৈতন্যদেবের আদরের ধন, মুক্তির মন্ত্র ও হাদয়ের বল। 
ভক্তি পরান্থরক্তিরীশ্বরে” ঈশ্বরের প্রতি আস্তরিক অন্রভ্ভিকে 
ভক্তি বলে 3 ভক্তি ছুই প্রকার খর্বর্য্যপর] ও মাধূর্য্যপরা | ভক্তি 
যখন ঈশ্বরের এশ্বর্য ও মহিমা চিন্তায় উত্তেজিত হয় তখন* 
তাহাকে পরশ্বর্য/ পরা! বলে? যখন ঈশ্বরের মধুর ভাবের চিন্তায়: 
মন দিগলিত হইয়া! ভক্তি উদ্রিক্ত হয় তখন তাহাকে মাধুরধ্য-: 
পরা ৰলে। চৈতন্যের উতয় প্রকারের ভক্তিই ছিল; ভক্তি 
বখন পশব্যপরা হয় তখন সাধকের মনে দাদ্যরসের আবির্ভাব : 
হয়? যখন মাধুর্ঘ/পর1 হয় তখন সাধকের মন সথ্য, বাৎসল্য 
ও মধুর রসে অভিভূত হয়। চৈতন্যদেব ভক্তির তিনটী অবস্থা: 
বিশেষরূপে অন্ভব করিয়াছিলেন যথা £__নাধন, ভাব ও. 
প্রেম। | 
১৭ | 


১৯৪ চৈতম্য-চরিত | 


“অবণং কীন্ত'নং বিষ্চোঃ শরণং পাদসেবনম্‌। 
অঙ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ 11? 
ভাগবতোক্ত এই নবাঙ্গসাধন ভক্তিলাভের প্রধান উপায়; 
ভাব ও প্রেমভক্তি কেবল ভক্তির উন্নত অবস্থা ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। কি কি লক্ষণ দ্বারা ভক্তের হৃদয় জানিতে পারা! 
যায় তাহাও ভাগবতে লিখিত আছে যথা £-_- 
“ক্ষাস্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্ষিম্মীনশূন্যতা, 
আশাবদ্ধ সমুৎকণ নাম গানে সদ! কুচিঃ। 
আসক্তি সুদ গুণাখ্যানে, প্রীতিস্তদ্‌ বসতিস্থলে, 
ইত্যাদয়োইনু ভাব। স্র্জাত ভাবাস্কুরে জনে ।” 
ক্ষমা, বৃথা কার্যে সময়পাত ন। করা, সর্ববিষয়ে আসক্কি- 
শুন্যতা, মানশূন্যতাঃ আশাবদ্ধ সমুকা, ভগবানের নামগানে 
'মর্ধদা অঠিরুচি, ভগবানের গুণ কথ শ্রবণে আসক্তি ও তশহার 
বনতিস্থলে প্রীঠি এই কয়েকটা ভক্কের লক্ষণ । 
চৈতন) দেবের মতে আযম জ্ঞানস্বরূপ অতএৰ 
স্বএকাশ ও জড়ের প্রকাশক; ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে 
আগ্মার দ্বাদশটী লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে ॥ চৈতন্যদেবও 
যে ইহা স্বীকার করিতেন তাহার কোন সন্দেহ নাই 
কেননা ভাগবতই তাহার একমাত্র ধর্্দশাস্্ ছিল) ভাগ- 
বতেধ দ্বারাই তাহার ধর্মনত পুষ্ট হইয়াছিল। ভাগবতে আত্ম! 
সন্বন্ধে লিখিত মাছে যে মাত্বা নিত্য অর্থাৎ ক্ষণ-ভঙ্গ,র নহে? 


চৈতন্যের ধর্ম । ১৯৫ 


অব্যয় অর্থাৎ শরীর নাশ হইলে তাঁহার নাশ নাই, শুদ্ধ অর্থাং 
প্রকৃত ভাব রহিত; এক অর্থাৎ দ্বৈতভাঁব রহিত) ক্ষে৩জ 
অর্থাৎ দ্রষ্টা; আশ্রয় অর্থাৎ লিঙ্গের আশ্রিত নয়) অবিক্রিন্ন 
অর্থাৎ দেহগত ভৌতিক বিকাঁর রহিত) বৈষ্ণবদিগের মতে 
বিকার ষড়বিধ যথ1__জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও 
নাশ; স্বদৃক অথাৎ আপনাকে আপনি দেখে) হেতু অর্থ২, 
শরীরের-তন্ডিক সত্বাঃ তাৰ ও কার্োর মূল; ব্াপক অথ ং 
নির্দিষ্ট স্থান ব্যাপী নয়) অসঙ্গী অথাৎ প্ররুতিস্থ হইয়া ও 
্রক্কতির গুণসঙ্গী নয়) অনাবৃত অর্থাং ভৌমিক আবরণে, 
আবদ্ধ হয় না। 

বৈষ্ণব জীবনে সপ্ত প্রকার ভাগবদনুশীলনের একাস্ত প্রয়ো- 
জন; ভাগবতে এই সপ্তবিধ ভাগবদনুশীলনের বিষয় বিস্তারিত 
লিখিত হইয়াছে + চৈতন্যদেবও এই সপ্রপ্রকার অনুশীলন 
শিষ্যগণকে শিক্ষাদিতেন এবং নিজেও পালন করিতেন 
সপ্ুবিধ অনুশীলন যথাঃ চিপ্ধাত, মনোগত, দেহগন্? বাকৃগ তত, 
সম্বন্ধগত, সমাজগত ও বিষয়গত অনুশীলন ॥ প্রত্যেক গ্রাকারর 
অনুশীলনের বিশেষ উপায়ও নির্ধারিত হইয়াছে। 

চৈতন্যদেবের ধর্দমমতের স্কুল তত্ব লিখিত হইল) প্রকা্" 
কার ভাগবত বাহার ধর্শীশ্ব তাহার ধর্মনত এ সামান্য গ্রন্থে 
সবিশেষ বিবৃত করা! অসাধ্য। 


